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___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ১০ 
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মহাজীবন [এ 
নিষ্ঠাবান আইনজীবী এবং স্বচ্ছ রাজনীতিক 
এডভোকেট আহমদ ছগীর (রহ.) 
___ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ২৭ 
নিয়মিত বিভাগ [ 
সমস্যা ও সমধান [এ ২১। 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগ [ ২৯। 
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করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের 
জাগতিক উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বৈজ্ঞানিক 
কারণ যাই থাকুক এটা নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক বিপর্ষয়। এ 
প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকশক্তি কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা । পৃথিবী সৃষ্টির 
পর থেকে যুগে যুগে নানা জাতিগোষ্ঠীর ওপর বিপর্যয়, 
মহামারি, দুর্যোগ-দুর্বিপাক নেমে এসেছে। সাইক্লোন, 
জলোচ্ছাস, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সার্স, মার্স, এইডস, 
দাবানল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিচিত্র রূপ । অনৈতিক 
যৌনকর্ম, পাপাচার, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধিতা, 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা ও আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের 
অবাধ্যতার কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসে । অতীতে 
সীমালজ্বন, নাফরমানি, নবী-রাসূলগণের প্রতি ওদ্ধত্যপূর্ণ 
আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলা বহু জাতিগোষ্ঠীকে 
ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদ 
আপতিত হয় না (তাগাবুন: ৪০)। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি 
মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির ওপর নজর রাখেন 
এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রদান করেন। তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা ও সৎ জীবন যাপনের 
মাধ্যমে এ জাতীয় বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ 
আছে। 


আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও 


হজরত নুহ (আ.)-এর অধস্তন পুরুষ প্রাচীন আদ 
জাতির হিদায়তের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত হুদ (আ.)- 
কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। জর্দান থেকে হাযরামাউত 
ও ইয়ামেন পর্যন্ত ছিল তাদের অধিবাস। গৃহনির্মাণ ও 
স্থাপত্যশৈলীতে তাদের দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয় । তারা আল্লাহ 
তাআলার নির্দেশ অমান্য করে মূর্তিপূজা শুরু করে । শাদ্দাদ 
স্বর্ণখচিত একটি কৃত্রিম বেহেশত বানিয়ে ওঁদ্ধত্যের 
পরাকাষ্ঠা দেখায়। আদ জাতির অমার্জনীয় পাপের ফলে 
গজব স্বরূপ তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। ক্ষেত খামার, 
বাগান ও গাছপালা পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড 
খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তারপরও তারা পাপাচার ত্যাগ 
করেনি। অবশেষে চূড়ান্ত শাস্তি নেমে আসে । সাত রাত 
আট দিনব্যাগী অনবরত ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতে বিধ্বস্ত হয়ে 
যায় জনপদ ও লোকালয়। মানুষ ও জীবজন্ত শুন্যে উথ্থিত 
হয়ে সজোরে জমিনে পতিত হয়। উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের 
কাণ্ডের ন্যায় তাদের নিক্ষেপ করা হয় (সূরা আল-কামার: ১৮- 
২১)। 
মাদায়েনের ছামুদ জাতিকে আল্লাহ তাআলা বিধ্বস্ত করে 
দেন অগ্িবৃষ্টি দিয়ে। তারা ওজনে কম দিত। দুর্নীতি, 
ডাকাতি, ধর্ষণ, ছিনতাই ও খাদ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম 
সঙ্কট তৈরি করতো । আল্লাহ তাআলা তাদের সতর্ক করার 
জন্য প্রেরণ করেন হজরত সালেহ (আ.)-কে । তারা নবীর 
কথা তো শুনেনি উপরন্ত আল্লাহর নিদর্শন উদ্টীকে হত্যা 
করতে দ্বিধা করেনি (সূরা আশ-শামস: ১২-১৫)। পবিত্র 


মনে রাখতে হবে আল্লাহ তাআলা কোন জাতি ও 
সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং 


কুরআনে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা স্পষ্ট । মানুষের 
কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে 


তারাই নিজেদের অবস্থা, কাজ কর্ম, অনৈতিকতা ও 
অবাধ্যতায় পরিবর্তিত করে না দেয়। যখন আল্লাহ তাআলা 
কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা 


তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে 
তারা ফিরে আসে (সূরা আর-রুম: ৪১) । 
পৃথিবীর দেশে দেশে অনাচার, পাপাচার, দুর্বৃত্পনা ও 


রদ করতে পারে না; আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার 
সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না (সূরা আর-রা'্দঃ 
মাআরিফুল কুরআন, মদীনা, পৃ. ৭০২) । 

আজ থেকে পাচ হাজার বছর আগে হযরত লৃত (আ.)-এর 
উম্মতকে সমকামিতা ও পুইমৈথুনের মতো গরহিতকর্মের জন্য 
৫লাখ অধ্যষিত জনপদকে আসমানে তুলে আছাড় 
দিয়েছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নদী, যা ইতিহাসে 
'মৃতসাগর' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সাগরের দৈর্ঘ ৬৭ 
কি. মি., প্রস্থ ১৮ কি. মি. এবং গভীরতা ১.২৪০ ফুট। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৪২২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ সাগরের 
পশ্চিমে রয়েছে ইসরাঈল ও পূর্বে জর্দান। এখান থেকে 
জেরুজালেম নগরীর দূরতৃ মাত্র ১৫ মাইল। পৃথিবীর 
অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় লবনাক্ততা বেশি হওয়ায় এতে 
কোন মাছ জন্ম নেয় না। 


এপ্রিল-জুলাই'২০ 


খোদাদ্রোহিতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । আল্লাহ তাআলার সন্তষ্টির 
পরিবর্তে অসন্তষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ইতিহাসের পথ 
ধরে বিপর্যয় ও গজব নামতে বাধ্য । স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল 
পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী, মানুষ মানুষকে মারার 
জন্য যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও মজুদ করেছে তাতে 
এ পৃথিবীকে ৩৮ বার ধ্বংস করা যাবে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা 
পাপাচার, অমানবিক কর্মকাণ্ড ও আল্লাহর নাফরমানির বিস্তারের 
ফলে কতিপয় জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । এমনকি সমগ্র 
মানবজাতিও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে । আসলে বিপর্যয় ও ধ্বংস 
মানুষের কৃতকর্মের ফসল । আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা, ক্ষমা 
প্রার্থনা, মানবিকতার উজ্জীবন, কল্যাণকর জীবন যাপনের 
অঙ্গিকার ভবিষ্যতের সস্ভাব্য বিপর্যয় ও গজবের হাত থেকে 
মানবগোষ্ঠী রক্ষা পেতে পারে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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ভাইরাস বন্ধ হওয়ার উপায় 


৪৯০১৪০০০০০৪ (৩ 


হাকীমুল ইসলাম আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 


করোনা ভাইরাস তথা কোভিড-১৯ 
গোটা বিশ্বে একটি আতঙ্কের নাম। 


খুজে বের করি। কারণ আমরা বিশ্বাস 
করি, আল্লাহর দেয়া বিধান ও 


পৃথিবীর ছোট-বড়, উন্নত-স্বল্লোন্নত 
এমন কোন দেশ নেই যেখানে এ সুক্ষ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথেই 
বান্দার স্বস্তি ও শান্তি নিহিত। 


জীবানু হানা দেয়নি। পৃথিবীর দুই 
শতাধিক দেশে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ 


কুরআন-হাদীসের আয়নায় বর্তমান 
পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হলে আমরা 


আক্রান্ত। সংক্রমণ বাড়ছে প্রতি 
নিয়ত। দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। 
কথিত উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মানুষের 
অসহায়ত্ের কথা আরো পরিস্কার হয়ে 
উঠলো । বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও পরামর্শ কোন 
ভাবেই কাজে আসছে না। ০০৬14-19 
এর ভ্যাকসিন তৈরির জন্য দৌড়-বাঁপ 
চোখে পড়ার মতো । প্রশ্ন হলো, 
করোনার ভ্যাকসিন তৈরি হলেও নতুন 
অন্য কোন ভাইরাস হানা দেবে না 
তার নিশ্চয়তা কী? তাই, আসুন, 
বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান রব্বুল 
আলামীনের একমাত্র মনোনীত জীবন 
বিধান ইসলাম থেকেই মুক্তির উপায় 


সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো যে, 
পৃথিবীর যে কোন বিপর্যয়ের জন্য 
মানুষের অপর্কম দায়ী। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
০৮৫14৮৫2৮55 4 ৮৮ 
০৫৪ রতি সি ওত 4555 
“মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও 
সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে 
তাদেরকে তাদের কোনো কোনো 
কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান। 
যাতে তারা ফিরে আসে ।" সুরা আর- 


রম: ৩০) 

হোক সে অপরাধ ব্যক্তিগত বা 
সামাজিক। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন 
জাতির ওপর নেমে আসা শাস্তির চিত্র 


তত 24. পর্ণ (৪ 
তুলে ধরে বলে, 6440৩50604% 


(আমি প্রত্যেককে তার কৃত অপরাধের 
কারণে পাকড়াও করেছি)। 

আল্লাহ পাক অসীম প্রজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্তি ও শাস্তির মাত্রা অবলম্বন করেন। 
তবে এমন কিছু গোনাহ ও সামষ্টিক 
অপরাধ আছে, যার দুনিয়া ও 
আখেরাতের শাস্তি পূর্ব ঘোষিত। প্রিয় 
নবী (সা.) ইরশাদ করেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
15215219 ০৮৪0 এ 2 
চল ৬349 4১54০ এ 4 
1১55 0831 8১-55-5৩৫5 

২ ৭ 8০8৮ -৭ ০ 4 

154291019৯0 498৯1৮28 নি 
১৫-১0959 80556 498 
২1৭14850844 4%-৩ 
10135 5৮010 2৮80 19৮৪ 
446০0146980 4558 


এপ্রিল-জুলাই'২০ ____7 আত্তান্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
১৪1৩৪৫%-61-531455 


র্ % ২ পূ ০০ £ রদ ৩ ০% 
৮৩3 ৭৮৫ 251 ৩৩ ০৮ 1৩১০৩ ৯০৩ 


৯৫58 


1 
১ 2210 ২14 


অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে এমনকি তারা 
সেগুলো প্রচার করতে থাকবে, তখন 
তাদের মধ্যে তাউন (প্লে) মহামারি 
আকারে দেখা দেবে এবং এমন সব 
ব্যাধি ও কষ্ট ছড়িয়ে পড়বে, যা আগের 
মানুষদের মাঝে দেখা যায়নি। যখন 
কোনো সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম 
দেবে তখন তাদের ওপর নেমে আসবে 
দুর্ভিক্ষ, কঠিন অবস্থা এবং শাসকের 
যুলুম-অত্যাচার। যখন কোনো কওম 
তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে 
না তখন তাদের প্রতি আকাশ থেকে 
বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জন্ত- 
জানোয়ার না থাকত তাহলে র 
বৃষ্টিপাত হতো না। আর যখন কোনো 
জাতি আল্লাহ ও তার রাসুলের 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তখন আল্লাহ 
তাদের ওপর কোনো বহিঃশক্র চাপিয়ে 


শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী 
ফায়সালা করবে না 
নাধিলকৃত বিধানসমূহের কিছু গ্রহণ 
করবে আর কিছু ত্যাগ করবে তখন 
ল্লাহ তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ 
ও বিবাদে জড়িয়ে দেবেন।” (ইবনে 
মাজাহ: ৪০১৯) 

করোনা একটি মারত্বক ব্যাধি। এ 
রোগের সাথে মানুষ আগে পরিচিত 
ছিল না। যেমন পরিচিত ছিল না সার্স, 


দেখা হচ্ছে। তাই অশ্লীলতার সয়লাব 
ঠেকাতে হবে । আচার-আচরণ, গান- 
বাজনা, সিনেমা-নাটক, উপন্যাস ও 
সব ধরনের প্রচার মাধ্যমে অশ্লীলতা 
রোধ করতে না পারলে নতুন নতুন 
রোগ হানা দেবে এ সত্য যত দ্রুত 
উপলদ্ধি করতে পারবো ততই 
আমাদের মঙ্গল । এ ধরনের মহামারি 
থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়ে কাজের 
প্রতি আমাদেরকে গুরুতু দিতে হবে। 


এক. তাওবা-ইস্তিগফার করা 
সাধারণত গোনাহের কারণে আপদ- 
বিপদ আসে । গোনাহমুক্ত জীবনই সুখী 
ও শান্তিময় জীবন। পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন 
জীবন । আল্লাহ তাআলা মাঝে মধ্যে 
হালকা ও লঘু শাস্তি দিয়ে বান্দাকে 
ঝাঁকুনি দেন। যেন তার কাছে ফিরে 
আসে । তাওবার মর্ম ও তাই। আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেন, 


৬৬৩ ৩22 9: ৬৬৩ ৩৪ এত 


০৫১০৪৮০৪৩ ৯২৭ 
“জাহান্নামের বড়ো আযাবের আগে 
আমি অবশ্যই তাদের দুনিয়ার ছোট- 
খাটো আযাব আস্বাদান করাব। হয়ত 
বা এতে করে তারা আমাদের দিকে 
ফিরে আসবে ।” সুরা সিজদা: ২১) 
অন্যত্রে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
0১:88 ১55০8৬406655 
'আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা 
অবস্থায় তাদেরকে (কোন জাতিকে) 


আযাব দেবেন।, (সূরা আল-আনফাল: 
১৮০) 
প্রিয় নবী সো.) ইরশীদ করেন, “যে 


সুয়াইন ফু, ম্যাড কাউ ইত্যাদির 
সাথে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সুবাদে 
অশ্লীলতা মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়ছে। পৃথিবীর বহু দেশে আবার 
আইনগত বৈধতা পাচ্ছে । সমাজ চোখ 
বুঝে সবই লুফে নিচ্ছে। প্রতিবাদী ও 
হিতাকাজক্মী কণ্ঠকে উল্টো বাকা চোখে 


ব্যক্তি ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে 
সদা ক্ষমা চায়, তাকে প্রত্যেক বিপদ 
ও প্রতিকূল অবস্থা উত্তরণের উপায় 
বের করে দেন। প্রত্যেক বিষন্নতা 
থেকে মুক্তি দেন এবং কল্পনাতীত 
জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। 
(আবু দাউদ) 


অতএব সাধারণ ব্যক্তি হোক কিংবা 
সামাজিক দায়িত্বশীল, অথবা সরকারী 
কর্মকর্তা আমাদের প্রত্যেককে নিজ 
নিজ অবস্থান থেকে তাওবা করে 
আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে 
হবে। 


দুই. বেশি বেশি দুআ করা 

মুমিনের হাতিয়ার । কার্যকর 
হাতিয়ার । শুধু উপস্থিত ও বিরাজমান 
বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে নয়, 
বরং আনাগত বিপদ থেকে রক্ষা 
পেতেও কার্যকর । আল্লাহর নবী (সা.) 
ইরশাদ করেন, নিশ্চই দুআ পতিত 
হওয়া বিপদ সরাতে সাহায্য করে এবং 
অনাগত বিপদকে রূখে দিতে ও 
সাহায্য করে । আল্লাহর বান্দা, দুআকে 
শরীফ। সকাল-বিকাল নিম়নোক্ত 
দুআগুলো বেশি বেশি পড়বেন। 


ক. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়বেন 
3৪৬৪৭ তি ডিস» শত 
শ-4) ্ 1289 গেল 19০৮৪ 
“আল্লাহ তাআলার নামে, যার নাম 
সঙ্গে থাকলে জমিন ও আসমানের 
কোনো বস্ত ক্ষাতসাধন করতে পারে 
না। আর তিনি সবকিছু শোনেন এবং 
জানেন ।” (তিরমিযী: ৩৩৮৮) 
খ. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়ুন 

5 5৬০৪০ এ০৪৫১৪ 
“আমি আল্লাহ পূর্ণ কালিমাসমূহের 
সাহায্যে তার সকল সৃষ্টির অকল্যাণ- 


অনিষ্ট থেকে পানাহ গ্রহণ করছি।' 
(মুসলিম: ২৭০৮) 
গ. সকাল-সন্ধ্যা সাতবার পড়ুন 


2838 এও 28311 3 তে 


না ০৯১৭০ 
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“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি 


তাআলারা নৈকট্য লাভ হয়। সাথে 
সাথে দান-সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহর 


ওপরই আমি ভরসা করছি। তিনি 


মহান আরশের রব। (আবু দাউদ; 
৫০৮১) 


ঘ. যেকোনো সময় যতবার সম্ভব পড়ুন 
(53958458155 ১5৫৮১ 
.44181910 
“আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ পরিহার 
করা এবং নেক কাজ করার শক্তি 
নেই। তার আশ্রয় ব্যতীত তীর 
পাকড়াও থেকে বাচার কোনো উপায় 
নেই ।" মুসনাদে বাষযার: ৯৬৩৫) 
৬-০০লগিডিও ত 
3586 ৮৪৩ ও 


অসস্তষ্টি-ক্রোধ নির্বাপিত হয়। বালা- 

ত দূর হয়। সুতরাং প্রত্যেকেই 
নিজের আশপাশে বা অন্য যে কোনো 
এলাকায় অভাবপ্রস্থদেরকে নগদ অর্থ 
কিংবা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামত্রী 
বিতরণের মাধ্যমে দান-সাদাকা করা 
তাতে একদিকে অভাবপ্রস্থদের অভাব 
দূর হবে অপরদিকে এই মহামারি 
বিদূরিত হওয়ার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা 


রাখবে । কেননা র (সা) 

বলেন, 

(555 2014-95 পে ৪575181) 
(5৯0 2 


“নিশ্চয় দান-সাদাকা আল্লাহর গযব- 
ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং খারাপ 


“হে চিরপ্তীব, হে সৃষ্টিকুলের নিয়ন্ত্রক, 
আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, 
আপনি আমার সকল বিষয় শুদ্ধ করে 
দিন, এক মুহূর্তের জন্যও আপনি 

আমার ওপর ছেড়ে দেবেন 
না। (নাসায়ী: ১০৩৩০) 


১১৯10 ডট 
681৬৫০৮1950 
“আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
রা রা পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগ 
এবং প্রকার জটিল রোগ থেকে 
নি রছি।' (আবু দাউদঃ 
১৫৫৪) 
বিপদ সরানোর ক্ষেত্রে আল্লাহর পথে 
ন-সাদাকা বহু পরীক্ষিত আমল। 


15585 
৬৬৪) 

ধের্য একটি মহৎগুণ। মুমিন আল্লাহর 
ফয়সালায় সন্তপষ্ট থাকে। বুঝে আসুক 
হর আর 
ল্লাহর প্রতিটি ফয়সালা রজ্ঞাপূর্ণ। 
বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত মানুষের 
জীবনে আসতেই থাকে । মুসলিম- 
অমুসলিম সবার জীবনেই আসে । কিন্তু 
বিপদাপদে মুমিনের শানই আলাদা। 
হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম (সা.) 
4৪27৩ 802ি 
25158201৮৪9 
এপ 44028 9৮ 25৫ 


| 


| 
এগ নে 2৫ : 
410৪3৩62৬69 


দান-সাদাকা অনেক বড় নেক আমল। 
বিশেষত সংকট-সংকীর্ণতার মুহূর্তে 
ন-সাদাকার ফযীলত অনেক বেশি। 
এতে সওয়াবও বেশি হয় এবং আল্লাহ 


সবকিছুই কল্যাণকর । আর এটি শুধু 
টু 0 রই বৈশিষ্ট্য, অন্য কারো নয়। 
সুখ-সচ্ছলতায় মুমিন শোকর আদায় 


দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুণীন হলে 
ধৈ্য ধারণ করে। ফলে এটিও তার 
জন্য কল্যাণকর হয় ।” মুসলিম: ২৯৯৯) 
মুমিন মালিকের হুকুম মেনে নেয় 
সন্তুষ্টচিত্তে ও বিনীত শিয়রে ৷ ধৈর্যের 
ফলে আসে আল্লাহর সাহায্য । আল্লাহ 
বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা 
ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।” (সূরা আল- 
বাকারা: ১৫৩) 

পাচ. নামাযের মাধ্যমে 

সাহায্য প্রার্থনা করা 

মুমিন সব সময় নামযের ব্যাপারে 
সচেতন থাকে । বিপদ-আপদের সময় 
ফরয ও সুন্নাত নামাযের প্রতি বিশেষ 
যত্স তো থাকবেই, অধিকন্ত নফল 
নামাযের প্রতি বিশেষ যত্র ও নজর 
বাড়াতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে দৌড়ে 
নামাযে দীড়াতেন। 

.01০ পে 0 ঝড 4:0 94) 
'আল্লাহর রাসূল (সা.) যেকোনো 
যেতেন । আবু দাউদ; ১৩১৯) 
যেমন সূর্ধগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সো.) 
বলেন, 

০3৯৮1115555 ১:29 1) 
[1১ ৫7:০৬] 
সালাত মুমিনের জন্য শিশুর ক্ষেত্রে 
মায়ের আচলের ন্যায়, বরং তার 
চেয়েও বেশি নিরাপদ আশ্রয়। 
সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য 
লাভের নির্দেশ স্বয়ং র 
দিয়েছেন, 
2064595159012% এ ঞু 
[1০ 5019 ৩৯৮৯৯/% 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
উল্লিখিত আমলগুলোর প্রতি 
মনোনিবেশ করার তাওফীক দান 


করে ফলে তার কল্যাণ হয়। আবার 


করুন, আমীন । 


এধিসহলা.২০ __________________ এ আহ ৰ 


স।ম।কা।লী।ন 


কোভিড-১৯-এর কারণে সারা বিশ্বে 
এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। 
করোনা এখন বৈশ্বিক সমস্যা। 
করোনার বিস্তার রোধে আমাদের কিছু 
করে সমাজে চলা উচিত। 


লকডাউন পলিসি 

সরকারকে এখনই জেলাভিত্তিক 
লকডাউন পলিসি ও আন্তজেলা বাস 
নিতে পারে । যদিও কিছু কিছু জেলায় 
লকডাউন করা হয়েছে, এটি খুবই 
ভালো সিদ্ধান্ত। অন্য জেলাগতলোয় এ 
পলিসি নিতে হবে, যেখানে 
বিদেশফেরত লোকের সংখ্যা ও ঝুঁকি 
বেশি রয়েছে। চীন লকডাউন পলিসি 
দিয়ে করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। 


সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে, 
লোকজন দোকানে বসে আড্ডা 


দিচ্ছেন। বাজারে ভিড় কমছে না, 
গণপরিবহন কমছে না। এসবে তো 
করোনার ঝুঁকি বাড়ায় । তাই লকডাউন 
পলিসি খুবই কার্ধকর হবে। 
এবং ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের 
বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। চীনের 
মতো প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবার বা 
বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়ার সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন 
মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে 
সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া যায়। 


প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা 

চিকিৎসক, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবীদের 
আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে 
করোনা প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাদের 
অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করে 
এগিয়ে আসে। একটি বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক দিয়ে টিম গঠন করা 
রোগীদের সেবা দিতে পারে। সেই 
সঙ্গে সঙ্গে গাউন, মাক্ষসহ অন্যান্য 
চিকিৎসাসামণ্ী স্বেচ্ছাসেবীদের ও 


আর্থিক সুবিধা ২০০ বা ৩০০ টাকা 
প্রদান করা যেতে পারে। 


অনলাইন পেমেন্ট 

সর্বক্ষেত্রে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে 
টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে 
পারলেই করোনার ঝুঁকিই অনেকাংশে 
কমবে । কারণ ব্যাংক নোটের মাধ্যমে 
করোনার ঝুকি বাড়ে। চীনে সব 
কেনাকাটা, বিল পরিশোধ ইলেক্ট্রনিক 
পেমেন্টে করা হয়েছিল। এটা তাদের 
করোনা মোকাবিলায় ভালো সাহায্য 
করেছে। বিশেষজ্ঞ টিমের মাধ্যমে 
আমরা কোনো উপায় চালু করতে 
পারলে করোনার বিস্তার রোধ করা 
সম্ভব। যেমন সবাইকে মোবাইল 
ব্যাংকিং (বিকাশ, রকেট, নগদ) 
আযাকাউন্ট থাকতে হবে এবং 
দোকানদেরকে সেই অনুসারে বিল 


এপ্িল-জুলাই'২০ _ আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
পরিশোধ করলে টাকার মাধ্যমে 


পায়। নিয়মিত ডায়েট মেনে চলুন। 


করোনার ঝুঁকি কমে যাবে । অন্যদিকে 
ব্যাংকারদের জরুরি সরঞ্জাম সরবরাহ 
করার মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে 


দুশ্চিন্তা ও ভয় কমিয়ে জীবন এগিয়ে 
নিতে হবে। ঘরের মধ্যে হেটে বা 
অন্যান্য মাধ্যমে ব্যায়ামের কার্যক্রম 
করা উচিত, যা দেহের শান্তি ও 
ভারসাম্য বৃদ্ধিতে কাজ করে । এসবে 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে । 


গুজব ও সচেতন 
সমাজে গুজবের শেষ নেই। যেমন 


থানকুনিপাতার গুজব। আমরা সবাই 


সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিজ 
উদ্যোগে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা 
অনেক বিদেশফেরত নাগরিক মেনে 


গুজব পরিত্যাগ করি । সমাজে প্যানিক 
তৈরি হয়, এমন কাজ না করে সচেতন 
হই। করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে 


রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 
নিয়ে যেতে পারলে খুবই ভালো । 


নির্বাচন বন্ধের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক 
করোনা প্রতিরোধে উট্টগ্রাম সিটি 
করপোরেশন নির্বাচনসহ সব নির্বাচন 
বন্ধের সিদ্ধান্ত যুগোপযোগী । করোনা 
পরিস্থিতি ভালো হলে তখন তারিখ 
পুনরায় ঘোষণা করে নির্বাচন করা 
ভালো হবে। করোনাভাইরাস খুবই 
একান্ত প্রয়োজন । নির্বাচনে জনসমাগম 
হওয়ার আশঙ্কা অবশ্যই থাকে, যা 


চলছে না, তাদের কঠোর নির্দেশনার 


সচেতনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


করোনার ঝুঁকি বাড়াতে পারত 


মাধ্যমে কোয়ারেন্টিনে রেখে অন্যদের 
ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা সম্ভব । 


পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা 

নাগরিকের ও পরিচ্ছন্নতা 
বিষয়ে অধিকতর সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন। যেমন সাবান দিয়ে ২০ 
সেকেন্ড সময় ধরে হাত ভালোভাবে 
ধুইয়ে নেওয়া, বাইরে বের হলে হ্যান্ড 
স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, 
রেলিং, জামাকাপড়, ঘরের জানালা 
পরিষ্কার রাখা াষথনীয়। প্রতিদিনের 
ময়লা প্রতিদিন ডাস্টবিনে ফেলে দিতে 
হবে। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য 
প্রতি অফিসের সামনে হ্যান্ড 
স্যানিটাইজার বা হ্যান্ডওয়াশ রাখা 
উচিত । প্রত্যেকেই অফিসে প্রবেশের 
আগে হাত পরিষ্কার করতে পারে। 
তাইওয়ান ও হংকং এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করে করোনা প্রতিরোধ 
করছে। ঘরের ও বাইরের জুতা 
আলাদা থাকা উচিত। আমরা সবাই 
নিজের আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন 
রাখতে সাবধানতা অবলম্বন করি । 


ব্যায়াম 

প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ 
মিনিট ব্যায়াম করা উচিত । ব্যায়াম 
করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি 


লন করে। আমরা সাধারণত ফাস্ট 


করোনার ঝুঁকি রোধে জনগণের 


ফুড, কোক, অতিরিক্ত তেলে ভাজা 


ভোটের অধিকার রক্ষা ও জনসমাগম 


খাবার, রেস্টুরেন্টের খাবার, রাস্তার 
পাশের হোটেলের খাবার গ্রহণ করি, 
এখন তা বর্জন করা উচিত। 
যারা ধূমপান করে, তাদের সরকারের 
নির্দেশনা মেনে চলা উচিত । যেকোনো 
জায়গায় থুতু না ফেলি, হাচিকাশির 
সময় টিস্যু ব্যবহার করে ডাস্টবিনে 
ফেলে দিই বা ধ্বংস করি। প্রতিদিন 
ভিটামিন সিসমৃদ্ধ লেবু, গাজর, 
টমেটো, কমলা, সবুজ শাকসবজি 
খাওয়া উচিত । আসুন আমরা সচেতন 
হই, অন্যকে সচেতন করতে উৎসাহ 
দিই। 


বিশুদ্ধ পানি পান 

এ সময় প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি 
পান করা উচিত। অল্প অল্প করে ১৫ 
মিনিট পরপর পানি পান করতে হবে। 
গরম পানিতে গড়গড়া করতে হবে। 
পানির পিপাসা মেটানোর জন্য 
কখনোই আইসক্রিম বা ঠান্ডা খাওয়া 


যাবে না। পানির বিকল্প হিসেবে 
মাঝেমধ্যে ডাবের পানি পান করতে 
পারেন। ডাবের পানি 


করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে 
কার্ষকর ভূমিকা রাখতে না পারলেও 


কমাতে নির্বাচন পেছানো ইতিবাচক 
সিদ্ধান্ত । 


সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন 

অনুভব করছে, তারা যেন জুমার 
নামায পড়তে না যায়। ঘর থেকে বের 
না হয়, ঘরের মধ্যে আলাদা বিছানায় 
ঘুমানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি করোনার 
বিস্তার ঠেকাতে কাজ করে। এ সময় 
হ্যান্ডশেক ও কোলাকুলি থেকে বিরত 
থাকুন এবং ইতিমধ্যে যারা আক্রান্ত 
হয়েছেন, তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে 
চলুন। 

করোনা বিশ্বে এক মহামারির নাম, 
সরকার বা কোনো একক মানুষের 
পক্ষে এটি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। 
সবাইকে দলমত নির্বিশেষে কাধে কীধ 
মিলিয়ে করোনা মোকাবিলা করতে 
হবে । আক্রান্ত হওয়ার আগে সচেতন 
হই, জনসমাগম এড়িয়ে বাসায় থেকে 
করোনা মোকাবিলায় সরকার ও 


দেশকে সহযোগিতা করি । 
লেখক; . পিএইচডি ফেলো, জংনান 
ইউনিভার্সিটি অব আ্যাভ ল, 
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বঙ€ গু 


আমেরিকায় 
থাবা 


ডা 


মাজহারুল হাসান নাহিদ 


*-ি 


২০২০ মানব জাতির ইতিহাসে এক 


আমেরিকান। দেশটির শিকাগো 


প্রতিবাদস্বরপ। লকডাউন, ভাইরাস, 


ভয়ঙ্কর বছর । বিজ্ঞান যখন উন্নতির 


অঙ্গরাজ্যে আফো-আমেরিকানদের 


চরম শিখরে পৌছিয়েছে ঠিক সাল 
তখন এক অতিশয় ক্ষদ্র ভাইরাস মানব 
জীবনকে থামিয়ে দিয়েছে, চূর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে গিয়েছে মানুষের সকল অহংকার । 
এই মরণঘাতী ভাইরাস ধনী, গরীব, 
প্রজা কাউকেই চিনছে না। সকলকেই 
ভাইরাস একই ভাবে আক্রমণ করে 
যাচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সমথ্ 
বিশ্বে মোট করোনাভাইরাস আক্রান্ত 
রোগী ৬৪,৮৪,০০৫ জন এবং মৃত্যুর 
সংখ্যা ৩৮৩, ১০৫ জন €৩ জুন, ২০২০, 


বসবাস বেশি। শিকাগোতে মোট 
আক্রান্তের ৫২ এবং মৃতদের ৬৮ 
শতাংশই এই জনগোষ্ঠীর । বর্তমানে 
করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৩৩ 


কারফিউ কোনো কিছুই যেন এই 
আন্দোলনকে প্রতিহত করতে পারছে 
না। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ১৯৬৮ 
সালে মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যুর পর 
এটিই আমেরিকাতে সংঘটিত হওয়া 


শতাংশ গুরুতর রোগীই আফ্রো- 


সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ । 


আমেরিকান জনগোষ্ঠীর । শ্বেতাঙ্গদের 


কিন্তু এইখানে একটি প্রশ্ন আমাদের 


তুলনায় কৃষাঙ্গদের মধ্যে মৃত্যুর হারও 
৬ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন 
সংবাদমাধ্যমের জরিপে দেখা গেছে 


সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে তা হচ্ছে, 
বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ 
যেখানে খাবার কেনার প্রয়োজন ছাড়া 


দেশটিতে কৃষাঙ্গরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


ঘর থেকেই বের হচ্ছে না, এ অবস্থায় 


মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত। 
শিকাগোর আফ্রো-আমেরিকান প্রধান 


আমেরিকাতে করোনাভাইরাসের প্রচণ্ড 
প্রকোপ থাকা সত্তেও কেন হাজার 


অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে বরাবরই 


হাজার আমেরিকান জীবনের কোনো 


সরকারি অনুদানও কম। স্বাস্থ্যসেবার 


তোয়াক্কা না করেই রাস্তায় নেমে এসে 


ওয়ার্ডওমিটার) 
তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক 
১৮,৮২,১৪৮ জন মানুষ 


মত সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ খাতেও আমরা 


করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন 


দেখতে পাচ্ছি কি পরিমাণ বৈষম্যের 


আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল । আসলে 
এই প্রশ্নের উত্তর খুজে পেতে হলে 


এবং ১,০৮,১০৪ জন মারা গিয়েছেন 


শিকার হচ্ছে আফিকানরা। তবে 


(৩ জুন, ২০২০, ওয়ার্ডওমিটার)। 


বর্তমানে করোনাভাইরাস নয়, পুলিশ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার মাত্র ১৩ 
শতাংশ আফ্রো-আমেরিকান। হোয়াইট 
হাউজের তথ্যমতে, দেশটির বিভিন্ন 


কর্তৃক জর্জ ফ্রুয়েড নামে একজন 


আমাদেরকে ইতিহাসের দিকে তাকাতে 


হবে। 
ইউরোপীয়রা আফ্রিকা উপকূল থেকে 


কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যার পর, আমেরিকা 


কালো মানুষদের ধরে ধরে শিকলবন্দি 


সমগ্র বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে 


অঙ্গরাজ্যে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের 
মধ্যে ৫০ শতাংশ হচ্ছে আফ্রো- 


চলে এসেছে । সমপ্ধ আমেরিকাতে 


করে আমেরিকার ভার্জিনিয়া উপকূলে 
প্রথম জাহাজ ভিড়িয়েছিল ১৬১৯ 


তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে হত্যার 


সালের ২৪ অগাস্ট । মারণাস্ত্রের উন্নয়ন 
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এবং নৌশক্তির উপর ভিত্তি করে 


আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকায় দাসপ্রথা 


ক্রমবর্ধমান উপনিবেশিক অঞ্চলের 
উৎপাদন ও শ্রম ব্যবস্থাকে কাজে 
লাগিয়ে স্প্যানিশ, বিটিশ ও 


নিষিদ্ধ করেন এবং দাসদের মুক্তির 
ঘোষণা দেন। দাস প্রথার সমর্থকরা 
পরাজিত হলেও ভেতরে ভেতরে 


ওলন্দাজরা সম্পদের পাহাড় গড়তে 


সক্রিয় ছিল। তারা ১৮৬৫ সালে 


আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কালো 


আব্রাহাম লিঙ্কনকে গুলি করে হত্যা 


মানুষরাই ছিল বুনিয়াদি সম্পদ । ব্রিটিশ 


করে। 


ও স্প্যানিশ ওউপনিবেশিক শক্তির 


দাসতৃ প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও শ্বেতা 


অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার 
অন্যতম সম্পদ এই দাসরা মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের মূল 
ভূমিকা পালন করেছিল। আমেরিকার 
কৃষি উৎপাদন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, 
রেললাইন নির্মাণ থেকে শুরু করে 
নতুন আমেরিকান সভ্যতার পেছনে 
এই কালোরা অনুঘটকের ভূমিকা 
লন করেছিল। বিটিশদের চাপিয়ে 
দেয়া ট্যাক্স ও সম্পদ লুষ্ঠনের বিরুদ্ধে 
আমেরিকার জনগণের বিদ্রোহ ও 
১৭৭৫ সালে শুরু হওয়া স্বাধীনতা 
যুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে আফিকান- 
আমেরিকানরা অংশগ্রহণ করলেও 
প্যাট্রিয়টিক বাহিনীতে কৃষ্ণাঙ্গরা অসম 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল 
টবছর ধরে চলা যুদ্ধশেষে ১৭৮ 
সালে আমেরিকা স্বাধীন হওয়! 
পেছনে আফো-আমেরিকানদে 
অবদান অনেক। আমেরিকা 
স্বাধীনতার পর দেড়শ বছরেও 
প্রত্যাশিত অধিকার পায়নি কালো 
গায়ের মানুষেরা । আমেরিকান সিভিল 
ওয়ারের মূল কারণই ছিল দাসতৃ 
বিলোপের দাবির পক্ষে-বিপক্ষে 
অবস্থান। ১৮৬১ সালের নির্বাচনে 
রিপাবলিকান দল থেকে বিজয়ী 
প্রেসিডেন্ট আবাহাম লিঙ্কন দাসপ্রথা 
বিলুপ্তির প্রশ্নে উত্তরের ৭টি রাজ্যের 


চা 


হ 


চে 


বর্ণবাদ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার সংস্কৃতি 
থেকে আমেরিকা কখনো বেরিয়ে 
আসতে পারেনি। আব্রাহাম লিঙ্কনের 
শতবছর পর কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন 
লুার কিং জুনিয়রের নেতৃতে গত 
শতাব্দীর পঞ্থাশের দশকে আমেরিকায় 
কালোদের মানবাধিকার ও 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের 
ওঠে। ১৯৬৩ সালে লিঙ্কন 
মেমোরিয়ালের সামনে লাখ লাখ 
মানুষের উপস্থিতিতে কিং তার বিখ্যাত 
“আই হ্যাভ আযা ড্রিম' ভাষণ দেন 
এরপর লুখার কিং-এর আন্দোলনের 
ফলে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক 
অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে 
ভোটাধিকার আইন প্রতিষ্ঠিত হয় 
কিন্ত লুথার কিং বেশি দিন বেঁচে 
কতে পারেননি। ১৯৬৮ সালের 
প্রিলে শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের 
গুলিতে লুথার কিং নিহত হন। 

মানবাধিকাররের বড় বড় বুলি 
আওড়ানো আমেরিকা আসলে 
নবাধিকার শব্দটাকেই অপব্যবহার 
করেছে । নিজের দেশে মানুষের বেঁচে 
কার নুন্যতম অধিকার মানুষ পাচ্ছে 
না অথচ লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, 
আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনে 


৩ 


শি; 


ইউনিয়ন স্টেটের শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষ 


নবাধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে 


দক্ষিণের ১১টি অঙ্গরাজ্যের 


হাজার হাজার বেসামরিক নিরপরাধ 


কনফেডারেশনের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী 


নুষদেরকে হত্যা করে চলছে এই 


যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মুলত দাসদের 
শক্তিই তাকে বিজয়ী শক্তিতে পরিণত 
করে। গৃহযুদ্ধে বিজয় লাভের পর 
আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ সালে 


যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকাতে যুগ যুগ ধরে 
শুধু চামড়া সাদা না হবার কারণে 
আমেরিকার নাগরিক হবার পরেও 
কালোরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে 


জীবনযাপন করছে। শুধুমাত্র আফ্রিকান 
বা কালো চামড়ার মানুষই নয় এশীয়, 
চাইনিজসহ সকল ধরনের মানুষ 
সেখানে নাগরিকত পেয়েও সব 
জায়গাতেই নিপীড়িত হচ্ছে শুধু চামড়া 
সাদা হবার না কারণে । আর যাদের 
চামড়ার রঙ সাদা নয় আবার 
নাগরিকতৃ ও পাননি, তাদের অবস্থা 
কতটা ভয়াবহ তা আর বলার অপেক্ষা 
রাখে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাদা 
বাদ দিয়ে অন্যান্য গায়ের রঙয়ের 
নৃষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তারই 
ফলাফল আমরা বিগত কয়েক দিনের 
আমেরিকাতে সং্ঘঠিত হওয় 
আন্দোলনের মাধ্যমে দেখতে পাই 
কাউকে যদি স্কুলে ভর্তি করে দেয়া 
হয়, পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়, 
তারপর যদি ছেলেটি পরীক্ষায় খারাপ 
করে, তখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হয় যে তুমি খারাপ করলা কেন 
হয়তবা ছেলেটি কোনো এক উত্তর 
দিতে পারবে কিন্ত কাউকে যদি 
জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কালো কেন, 
সেই উত্তর একজন মানুষ কিভাবে 
দেবে । এটার উত্তর আসলেই কি হতে 
পারে। এখানে তো তার কোনো হাত 
নেই। 
তবে তিক্ত সত্য হচ্ছে আমরা যারা 
অনেকেই কালোদের অধিকার 
আদায়ের কথা বলি তারাই বাস্তব 
জীবনে সেটি প্রয়োগ করতে পারি না, 
সেক্ষেত্রে আমরা বুঝি যে এটা করা 
উচিত না তারপরেও নিজে চাই আমার 
প্রিয়জন ফর্সা হোক। এটার অন্যতম 
একটি কারণ হতে পারে আমাদের 
জেনেটিকাল চাহিদা । যুগ যুগ ধরে 
আমাদের পূর্বপুরুষরা সাদাদেরকে 
সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মূল্যায়ন 
করে এসেছে । সেই ধারা থেকে বের 
হয়ে আসতে আমাদের অবশ্যই কষ্ট 
হবে, সময় লাগবে তবে সেটা যত যত 
তাড়াতাড়ি পারব ততই তা মানব 
জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে । 
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60105 বরো হারান 

উন্নয়ন, মেঘা প্রকল্প 
বাস্তবায়ন, আমদানি রপ্তানি, ফরেন 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্মম আঘাত হেনে 
চলেছে। এই বিপর্যয় কত দিন স্থায়ী 
হয় তা বলার সময় এখনো আসেনি । 
ক্ষতির ধকল কাটিয়ে উঠতে যে বেশ 
সময় লাগবে, তা সহজে অনুমেয় । 
করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে 


॥ ড. আফ মখালিদ হোসেন 


তথ্য অনুযায়ী, 


এসব মাদরাসায় 
দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল 
পর্যায়ে মোট ২৪ লাখ ৯ হাজার ৩৭৩ 
জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। 
ডয়চেভেলে"র তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে 
বর্তমানে ইবতেদায়ী মাদরাসার সংখ্যা 
৬,৮৮২টি, দাখিল মাদরাসা ৯,২২১টি, 
আলিম মাদরাসা ২,৬৮৮টি । ফাযিল 
মাদরাসা ১,৩০০টি ও কামিল মাদরাসা 
১৯৪টি । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে 


বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষাকার্যক্রম 


কেন্দ্র করেই আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা 


চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । আমাদের 
দেশে এতিহ্যগতভাবে মাদরাসা শিক্ষা 
ত্রিধারায় বিভক্ত-সরকারি আলিয়া, 
বেসরকারি আলিয়া ও কওমি। 
বাংলাদেশে সরকারি মাদরাসা রয়েছে 
তিনটি । ঢাকা আলিয়া, সিলেট আলিয়া 


হয়। তাদের বেতন-ভাতা মাদরাসা 
ফান্ড থেকে পরিশোধ করতে হয়। 
শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরি ভবন, 
ছাত্রাবাস, অডিটোরিয়াম ও শৌচাগার 
নির্মাণ, মাদরাসা সম্পসারণের জন্য 
পানি অফিসিয়াল সামগ্রী, পাঠাগারের 
গ্ন্থক্রয়সহ সব খরচ প্রতিষ্ঠানের ফান্ড 
থেকে নিবহি করতে হয়। কিছু কিছু 
মাদরাসায় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ থেকে 


ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকারের 
নিয়ন্ত্রণে এসব মাদরাসা এমপিওভুক্ত 
বেতন-ভাতা রাষ্ট্র বহন করে। বাড়ি- 
ভাড়া ও চিকিৎসাভাতা হিসেবে যা 
দেয়া হয় তা একেবারে নগন্য 


দুয়েকটি ভবন তৈরি করে দেওয়া হয়। 
কিছু মাদরাসা ছাত্রাবাসের স্বল্পসংখ্যক 
এতিম নিবাসীদের জন্য সমাজকল্যাণ 
মন্ত্রণালয় থেকে কাপিটেশন গ্র্যান্ট 
পেয়ে থাকেন । এগুলো অনেকটা নির্ভর 


শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশন সুবিধা 


ও বগুড়া মুস্তাফাবিয়া। এই তিন 


নেই তবে অবসর নেয়ার পর ৫/১০ 


মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ভেতন 


বছর অপেক্ষা করে কল্যাণ তহবিল ও 


করে তদবিরের ওপর। এক কথায় 
এমপিওভূক্ত আলিয়া মাদরাসার পুরো 
বাজেটের একটি বিরাট অংশ জোগান 


ভাতা, পেনশন, অবকাঠামো উন্নয়নসহ 
থাকে। 


অবসর ভাতা হিসেবে এককালীন নগদ 
অর্থ পেয়ে থাকেন। কিছু ব্যতিক্রম 


দিয়ে থাকেন ধর্মপ্রাণ জনগণ | শিক্ষক- 
কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ, 


দেশের বিভিনন জেলা-উপজেলায় 
আলিয়া মাদরাসা রয়েছে ১৯ হাজার 
৯৮৫টি এর মধ্যে তিনটি সরকারি 
এবং বাকিগুলো বেসরকারি। ২০১৫ 
সালের বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও 
পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর 


মাদরাসায় গ্যাচুয়েটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড 
নেই। যত সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন 
“জনবল কাঠামোর কারণে ততসংখ্যক 
শিক্ষককে এমপিও প্রদান করা হয় না। 
শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 


ছাত্রবেতন, বার্ষিক সভা, রামাযানের 
চাদা, কুরবানির পশুর চামড়া, 
বিত্তশালীদের অনুদান নিয়ে বার্ষিক 
বাজেট তৈরি করা হয়। 

কওমি মাদরাসাগ্ডুলো সরকারের পক্ষ 
থেকে কোনও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা 


জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে 


বা অনুদান গ্রহণ করে না। এসব 
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মাদরাসা স্থানীয় মুসলমান এবং 


থাকে। কওমি মাদরাসা পরিচালনার 


দ্বীদরদি পৃষ্ঠপোষকদের অনুদান ও 


অষ্টনীতি (উসুলে হাশতাগানা) এর 


ও ইলমে ওহীর শিক্ষা কেন্দ্রই হল 
কওমি মাদরাসা । 


সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। 


ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার ওপর 


প্রায় মাদরাসায় রয়েছে এতিমখানা | 
সেখানে আর্থিক অনুদান শুধুমাত্র 
এতিমদের জন্য ব্যয় করার 
বাধ্যবাধকতা আছে। একেবারে হাতে 
গোনা কিছু এতিমখানায় ছাত্রদের 
খাবার হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
চাল, ডাল, তেল বা নগদ অর্থ সহায়তা 
দিয়ে থাকে ক্যাপিটেশন গ্রযান্টের 
আওতায় । এসব সহায়তা প্রয়োজনের 
তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। এতিমখানায় 
সহায়তা দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট 
সরকারি কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর 
অতীত শিক্ষা কর্মকাণ্ড বিচার বিবেচনা 
করেন। অধিকাংশ কওমি মাদরাসা ও 
এতিমখানা সরকারি সহায়তা নিতে 
ইচ্ছুক নয়। 

১৮৬৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে 
দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে 
কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা 
এই শিক্ষাব্যবস্থা যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করে গড়ে ওঠে, তাও আবার কোনো 
প্রকার সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই 
আর এখন তীরা সরকারের স্বীকৃতি 
নিলেও বেতন ভাতা বা অন্য কোনো 
ধরনের আর্ক সহযোগিতা নিতে 


তাওয়াক্কুল ও জনগণের সহায়তায় 


প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো 
হয় যে, ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ 


কওমি মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম চলে 
আসছে। 

কওমি মাদরাসা মূলত একটি 
বিশেষায়িত শিক্ষা । তাদের টার্গেট 


হাসিনা পবিত্র রমজান উপলক্ষে 
দেশের ৬ হাজার ৯৫৯টি কওমি 
মাদরাসাকে ৮ কোটি ৩১ লাখ ২৫ 
হাজার টাকা আর্থিক অন্রদান 


কোরান-হাদীসে শিক্ষিত দক্ষ আলিম 


দিয়েছেন। অনুদানের অর্থ ইতোমধ্যে 


গড়ে তোলা । প্রথম থেকেই দারসে 


ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রাসফারের মাধ্যমে 


নিযামীর আলোকে কওমি মাদরাসার 
ছাত্রদের আরবি নাহু সারাফ, আরবি 
সাহিত্য, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, 
আকায়েদ, ফিকহে ইসলামী পড়ানো 
হয়। যাদের আগ্রহ আছে তারা এখানে 
পড়েন। সিলেবাসে আধুনিক কোন 


মাদরাসাগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত 
কওমি মাদরাসার মধ্যে রংপুর বিভাগে 
৭০৩টি, রাজশাহী বিভাগে ৭০৪টি, 
খুলনা বিভাগে ১০১১টি, বরিশাল 
বিভাগে ৪০২টি, ময়মনসিংহ বিভাগে 
৩৯৭টি, ঢাকা বিভাগে ১৭৮০টি, 


বিষয় নেই । আধুনিক বিষয়ে পড়শোনা 
করার জন্য তো আলাদা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আছে। 


চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৮১টি এবং সিলেট 
বিভাগের ৪৮১টি মাদরাসা রয়েছে। 
জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এই 


২০১৫ সালের বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও 
পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর 


তালিকা প্রস্তুত করা হয়। 
২ মে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার 


তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশের বিভিন্ন 
জেলা-উপজেলায় ১৩ হাজার ৯০২টি 


সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা আব্দুল 
কুদ্দুস সাহেবের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত 


কওমি মাদরাসা রয়েছে। এসব 
মাদরাসায় ছাত্রসংখ্যা ১৪ লাখ । কিন্তু 
বাস্তবে এই সংখ্যা আরো বেশি। 


মজলিসে খাসের এক সভায় সিদ্ধান্ত 
হয়, “সরকারি অনুদান গ্রহণ, কওমী 
মাদরাসার দেড়শত বছরের ইতিহাস 


নুরানি মাদরাসার সংখ্যা এই হিসাবের 


এতিহ্য এবং দারুল উলৃম দেওবন্দের 


বাইরে । ৬টি বোর্ডের মাধ্যমে এসব 


রাজি নন। মাদরাসার জফিক্রয়, বেষ্টনি 


মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে । ৬টি 


প্রাটার তৈরি, ভবন নির্মাণ, কিতাব 
সংগ্রহ, বিদ্যুৎ, পানি, ছাত্রদের দু'বেল 
অথবা তিন বেলা খাবার, শিক্ষক- 
কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, অফিসিয়াল 
খরছ মাদরাসা ফান্ড থেকে নির্বাহ করা 
হয়। সব কওমি মাদরাসায় বার্ষিক 
মাহফিল হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড় 
মাহফিলে সাধারণত টাদা তোলা হয় 
না। তবে স্বেচ্ছায় কেউ কোন দান 
করতে চাইলে তা গ্রহণের জন্য গেটে 
অথবা নির্ধারিত স্থানে লোক নিয়োজিত 


বোর্ডকে সমন্বিত করে উচ্চতর একটি 
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে, যা 
“হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামিয়াতিল 
কওমিয়াহ* নামে পরিচিত। এটি 


নীতি আদর্শকে বিসর্জন দেয়া । তাই 
ধরনের অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত 
কার জন্য সকল কওমি মাদরাসার 
দায়িতৃশীলদের প্রতি আহবান জানানো 
হয়। বেফাক নেতৃবন্দ বলেন 
উপমহাদেশব্যাপী বিস্তৃত কওমী 


এত হি 


সরকারি স্বীকৃত সংস্থা। এটার প্রদত্ত 


মদরাসাসমূহ ভারতের বিখ্যাত দারুল 


দাওরায়ে হাদীসের সনদ মাস্টার্সের 


উলুম দেওবন্দের নীতি-আদর্শ ও 


সমমর্যাদা সম্পন্ন । স্বীকৃতি সংক্রান্ত 
আইনের ২১) ধারায় কওমি 


শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেই পরিচালিত 
হয়ে আসছে। দারুল উলুম দেওবন্দ 


মাদরাসার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মুসলিম 


প্রতিষ্ঠাকালে অলজ্ঘনীয় যে মূলনীতি 


জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় 
উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 


নির্ধারণ করে, তার অন্যতম একটি 


হলো “যে কোনো পরিস্থিতিতে 
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সরকারি অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত 


মাদরাসা কর্তৃপক্ষও আবার কিছু চামড়া 


থাকা । সুতরাং এই মূলনীতিকে 
বিসর্জন দিয়ে দেশের কোনো কওমি 
মাদরাসা সরকারি অনুদান গ্রহণ করতে 
পারে না। অতীতেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ ও কঠিন সম্কটকালে আমাদের 
পূর্বসূরিরা অনুদানের জন্য সরকারের 
দ্বারস্থ হননি নেয়া দিগন্ত, ঢাকা, 
০২.০৫.২০২০)। 

স্মর্তব্য যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা 
ও উপজেলা শহরে আরেক শ্রেণীর 
প্রাইভেট মাদরাসা আছে যেগুলো 
প্রাথমিক, নিয় মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক 
পর্যায়ের । এসব মাদরাসার সংখ্যাও 
নেহায়েত কম নয়। মাদানী বা অন্য 
বিশেষ নেসাবের অধীন এগুলো 
পরিচলিত হয়। কওমি ও আলিয়া 
পাঠ্যক্রমের সমন্বয়ে অনেকে নিজস্ব 
থাকেন। এ জাতীয় অধিকাংশ 
মাদরাসা ভাড়া করা ভবনে শিক্ষা 
কার্যক্রম পরিচালনা করে। কতিপয় 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জনগণের আর্থিক 
অনুদান গ্রহণ করেন আবার এ জাতীয় 
অনেক মাদরাসা আছে যারা 
ছাত্রবেতনের ওপর নির্ভরশীল 
জনগণের চাদা, যাকাত, সাদাকা ও 
ফিতরা গ্রহণ করেন না। 
ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে আহলে 
হাদীস চিন্তাধারার কিছু মাদরাসা আছে 
যেগুলো বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় 
পরিচালিত। শিক্ষক কর্মচারিদের 
বেতন-ভাতা ও অবকাঠামো নির্মাণে 
সরকারি কোন অনুদান নেই। এসব 
মাদরাসার সিলেবাস তাদের স্কলারদের 
দ্বারা রচিত। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ 


প্রদান করা অথবা সংগ্রহ করা সম্ভব 


কিনেন । এসব পশু চামড়া বিক্রি করে 
মাদরাসার তহবিলে জমা করা হয় 
মাদরাসা, এতিমখানা ও হিফযখানার 
জন্য বড় ধরনের আয়। কিন্তু ২০১৮- 
২০১৯ সালে নানা কারণে চামড়ার 
বাজারে ধস নামে । দেশের গুরুতৃপূর্ণ 
রফতানি খাত চামড়াশিল্প মুখ থুবড়ে 
পড়ে। দাম না পেয়ে বিভিন্ন স্থানে 


চামড়া বিক্রি করলে তা অনাথ, দরিদ্ব 
ও দুস্থদের দান করা শরীয়তের 
বিধান। এই স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমে 
বিপুল সংখ্যক মাদরাসা, হিফযখানা ও 
এতিমখানার শিক্ষার্থীগণের খাবার 
যোগান দেয়া হয়। বিক্রি করতে না 
পেরে অনেক এতিমখানা চামড়া 
ভাগাড়ে ফেলে দেয়। এতে 
মাদরাসাগ্ডলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। 

সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাসের 


সংক্রমণের ফলে কওমি 
মাদরাসাগ্তলোর বার্ধিকি পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হয়নি। সাধারণত শা'বান 
মাসে পরীক্ষা পরিচালিত হয় 
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো ঈদুল 
ফিতরের পর পরীক্ষার তারিখ 
পুননির্ধারিত হতে পারে। বেসরকারি 
মাদরাসাগুলোর আর্থিক সহায়ত 


গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসে ধর্মপ্রাণ 


জনগণের আর্থিক সহায়তা নিয়ে 


মুসলমানগণ মাদরাসায় অনুদান ও 


থাকেন। অনেকটা কওমি আদলে 
এগ্ডলো পরিচালিত হয়। 


সহায়তা প্রদান করে থাকেন। 
মাদরাসার বার্ষিক বাজেট এটার ওপর 


হয়নি। যারা নিয়মিত দান করতেন 
তাদের মধ্যে অনেকে কর্মহীনতা ও 
ব্যবসা বন্ধের কারণে সহায়তা দানে 
অপারগ হয়েছেন। ইতোমধ্যে বহু 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষক কর্মচারিদের 
বেতন ভাতা দিতে পারেননি । যেসব 
প্রাইভেট বা বেসরকারি মাদরাসা, 
এতিমখানা ও হেফযখানা ভাড়া করা 
ভবনে পরিচালিত হয়ে আসছে তাদের 
অবস্থা বেশ শোচনীয়। এমতাবস্থায় 
অভিভাবকদের ছাত্রবেতনের জন্য চাপ 
দেয়াও বেমানান। অনেকে দিচ্ছেন 
হচ্ছে না। 

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিক্ষা 
কার্যক্রম চালানো যায় কি না ভেবে 
দেখতে হবে। অন লাইনে সব ক্লাশ 
নেয়া হয়ত সম্ভব হবে না কিন্ত 
পারে। কওমি মাদরাসাসমূহে বাষিক 
পরীক্ষা হয়নি। সেক্ষেত্রে অর্ধবার্ষিক 
পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোশন 
দেয়া যেতে পারে। দারুল উলুম 
দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এই পদ্ধতি চালু 
করেন। 

মাদরাসা শিক্ষা আমাদের সমাজের 
জন্য আল্লাহ তাআলার রহমত । এই 
শিক্ষাধারায় বিজ্ঞ আলিম, মুহাদ্দিস, 
মুফতি, মুনাযির, খতিব, ওয়ায়েয ও 
পীর মাশায়েখ তৈরি হচ্ছেন যুগযুগ 
ধরে । ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টির বিকাশ, 
সমাজে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি, নৈতিকতার 
উজ্জীবন ও মানুষকে আখিরাতমুখী 
অবদান ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় । 
মাদক, সন্ত্রাস, সহিংসতা, ইভটিজিং, 
বেহায়াপনা, যৌতুক, নারী নির্যাতনের 


বহু বছর ধরে স্থানীয় জনগণ 


অনেকটা নির্ভর করে । ব্যবসা বাণিজ্য 


কোরবানীর পশুর চামড়া বেসরকারি 
মাদরাসাগ্ডলোতে দান করে আসছেন। 


বন্ধ, লকডাউন ও হোম 
কোয়রান্টাইনের কারণে এ সহায়তা 


মত সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে আলিম 
ওলামাদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবস্বীপ্ত। 
মাদরাসা সামাজিক শক্তির কেন্দ্র। 
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সমাজের সদস্যদের সাথে মাদরাসার 
সম্পর্ক সুনিবিড় । 


পরিচালনায় পরনির্ভরতা ধীরে ধীরে 


দরিদ্র বা অনাথ নয়; তাদের মধ্যে যারা 


কমানো যায় কিনা এবং স্থায়ী আয়ের 


করোনা পরবর্তী সময়ে সঙ্গত কারণে 
সব বেসরকারি মাদরাসা কমবেশি 


ব্যবস্থা করা যায় কি না ভাবতে হবে। 


স্বচ্ছল পরিবারের তাদেরকে 
বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক টিউশন ফি 


হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 


একাডেমিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিথ্রস্থ 


ও খোরাকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে 


আলী থানভী (রহ.) এটার ওপর জোর 


হবে। বহু মাদরাসায় এই নিয়ম চালু 


হবে। সঙ্কট তৈরি হবে, ধার দেনা 


দিয়েছেন। যে সব মাদরাসা সরকারি 


বেড়ে যাবে। যে কোন বৈরি 


অনুদান নিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য 


পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 


প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা অথবা 


মানসিক দৃঢ়তা আলিমদের রয়েছে। 
তাওয়াঞ্কুল আলাল্লাহ, তাকওয়া ও 
নিশীথ রজনীর চোখের পানির বরকতে 
আল্লাহ তাআলা ইলমে নববীর 
বাগানগুলোকে আবার সজীব করে 
তুলবেন। ইতিহাসে এমন নজীর 
ভুরিভুরি। বলশেভিক আন্দোলনের 
ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম 
এলাকায় মসজিদ, মাদরাসা 
নাকাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ৭০ 
বছর পর সমাজতন্ত্রের পতন হলে 
সেন্ট্রাল এশিয়ায় ইমাম বুখারী (েহ)- 
এর মাদরাসাসহ সব মসজিদ-মাদরাসা 
পূর্ণোদ্যমে পুনরায় চালু হয়ে যায় 
আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে । 

আমাদের দেশেও করোনা পরবর্তী 
সঙ্কট ও বিপর্যয়ের ধকল কাটিয়ে 
উঠতে সমাজের বিভ্তশালীদের এগিয়ে 
আসতে হবে। তারা মাদরাসার প্রতি 
সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করবেন 
এবং প্রয়োজন অনুসারে কর্জে হাসানা 
প্রদান করবেন, এমনটা জনগণ 
প্রত্যাশা করে। শিক্ষক-কর্মচারিদের 
জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ন্যায় বেতনের 
দশ শতাংশ কেটে রেখে একটি 
আপদকালীন তহবিল গঠন করা যেতে 
পারে। কারণ করোনা, ইবোলা, সার্স 
অথবা অন্য কোন মারাত্মক ভাইরাস 
যে কোন সময় মহামারি আকার ধারণ 
করে মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের মুখে 
ফেলতে পারে। তাদাবির গ্রহণ, 
সতর্কতা অবলম্বন ও প্রস্ততি গ্রহণ 
তাওয়ান্ুলের পরিপন্থী নয়। মাদরাসা 


বিনাসুদে কর্জের ব্যবস্থা করা 
অত্যাবশ্যক । মাদরাসার সব ছাত্র 


আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের 
সহায় হোন। 
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনী এমইএস ভিথি কলেজ, চট্টথাম 


শাহ আবদুর কাদির রায়পুরী (রহ.) জীবন যাপনের ক্ষেত্রে চেষ্টা- 
তদবীর ছেড়ে দেওয়া ও উপকরণ-মাধ্যম এড়িয়ে চলার তীব 
বিরোধী ছিলেন । তিনি বলতেন, “আমি দেখতে পাই, আল্লাহর 
কিছু বান্দা বায়তুল্লাহর সঙ্গে বুক মিশিয়ে, দু'হাতে আল্লাহর ঘরের 
গেলাফ আকড়ে ধরে, দু'চোখের অবিরত অশ্রু ফেলে এমন কিনতু 
জিনিস পাওয়ার দুআ করছে, যার জন্য তারা কখনই নিজেদের 
সামর্থ অনুপাতে চেষ্টা করেনি । তাদের ওই কাণ্ড দেখে আমার 
অন্তর থেকে একটি কথা ঝরনার মতো উছলে বাইরে বেরিয়ে 
আসে । তা হচ্ছে, তোমাদের এসব দুআর মাধ্যমে যখন বিনা- 
পেট্রোলে, বিনা ড্রাইভারে মোটরগাড়ি চলবে না তখন প্রেফ দুআ 
দিয়ে কীভাবে গোটা দুনিয়া উল্টে যাবে! 

মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.), তাহদীসে নিআমত, পৃ. ২০৪ 


অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক 


বিশেষ ঘোষণা 


করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও সংক্রম' 


ণ বিস্তারজনিত 


অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের এপ্রিল, 
মে ও জুন সংখ্যা মাসিক আত-তাওহীদ বের করা সম্ভব 
হয়নি। পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের 
অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখ প্রকশ করছি। সামনের 
দিনগুলোতে পরিস্থিতির অবনতি না ঘটলে মাসিক আত- 
তাওহীদের প্রকাশনা যথারীতি অব্যাহত থাকবে 


ইনশাআল্লাহ । 


_ সম্পাদক 
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ভাইরাস অতিসৃষ্ষ্ম ও অকোষীয় একটি 
বৈজ্ঞানিক অণুজীব । অচ্যুত ও অস্পৃশ্য 


ঘটনার সূত্রপাত যেথাই হোক, নিষিদ্ধ 


ও হারাম বস্তর প্রতি মানুষের 


এ ভাইরাসটি আজ পুরো বিশ্বের 
আতঙ্ক। “করোনা' নামক এ মহামারির 
ভয়াবহ বিস্তারে থমকে গেছে সমগ্র 
পৃথিবীর সচল চাকা । নিজীব ও স্তব্ধ 


আকর্ষণের শাস্তিস্বূপ খোদায়ি গযব 
হিসেবেই করোনার এই প্রাদুভবি। 
কথিত আছে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 


হয়ে পড়েছে সরব বসুন্ধরার সজীব 
গতিপ্রবাহ। এ ভাইরাস প্রতিরোধে 


সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্ত সুস্বাদু 
আহার্য হিসেবে স্বীকৃত । মুসলমানদের 


বিশ্বনেতৃতের ব্যর্থতা ও অসহায়তে 


দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে হারাম 


আধুনিক প্রযুক্তি মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
গ্লোবাল ভিলেজের নির্মাতা ইউরোপ- 
গেছে। নিকট ইতিহাসের আধুনিক 
বিশ্ব এমন কঠিন সংকটের মুখোমুখী এ 
যাবত হয়নি। চীনের হুবেই শহরের 


দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলন রয়ে 
গেছে। যা করোনার মতো হাজারো 
ভাইরাসের রূপ ধারণ করে যে কোনো 
সময় সংক্রমণের সমূহ আশঙ্কা 
রয়েছে। আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধানের 
সর্বাগীন অনুশীলনই মুসলমানদের 


উহান অঞ্চলে এ ভাইরাসের উৎপত্তি। 


সম্ভাব্য ভাইরাসের আক্রমণ থেকে 


সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা কর্তৃক নিষিদ্ধ 
বস্তর ব্যবহারের করুন পরিণতি 
হিসেবে সর্বগ্রাসী এ মহামারির উদ্ভব । 
জীবাণু অস্ত্র তৈরির গবেষণাগার থেকে 
এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে এমন 
অভিযোগও রয়েছে চীন এর বিরুদ্ধে। 
ইরান ও চীন মার্কিন যুক্তরাক্ট্রের 
বিরুদ্ধেও পাল্টা এই অভিযোগের 
কামান তাক করেছে। 


পরিত্রাণ দিতে পারে । 


করোনা ভাইরাস: উৎপত্তি ও প্রতিকার 
মানুষের জন্য নিষিদ্ধ বস্তর তালিকা 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


গর্ত 5৫1) 2, 


বি পপ ৮4৮ হ পা 
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[519-9:9$ 
উপর্যুক্ত আয়াতে (এক) মৃতজন্ত, রক্ত, 
শুকরের গোশত, গাইরুল্লাহর নামে 
জবাইকৃত পশু-পাখি... এবং জুয়া 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 
পাশাপাশি ভিন্ন নির্দেশে দই) মাদক 
দ্রব্য, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, 
মিথ্যাচার, ব্যাভিচার ইত্যাদিও 
শরিয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা হারাম 
ঘোষিত। মুসলমানগণ প্রথম প্রকারের 
নিষিদ্ধ বন্তসমূহ ঘ্ৃণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করলেও অনেকে দ্বিতীয় প্রকারের 
বস্তসমগ্র আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে 
থাকে। একজন মুসলমানের 
পানাহারের মেন্যুতে শুকরের গোশত 
আপ্যায়ন করা হলে নির্ঘাত তার ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ 
তুলবে । আবার একই ব্যক্তির সামনে 
মাদক পরিবেশিত হলে সে আগ্রহভরে 
তা গ্রহণ করে। শুকরের গোশত ভক্ষণ 
করা আর সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির অর্থ 
গ্রহণের মধ্যে শরিয়তের দৃষ্টিতে 


এপ্রিল-জুলাই'২০ -__ আত্তান্তহীদ্‌ ১৪ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


কোনো পার্থক্য নেই । মুসলমানদের 
সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রথম প্রকারের 
বন্তসমূহ নিষিদ্ধ হলেও দ্বিতীয় প্রকারের 
বন্তসমূহের ব্যাপারে কোনো বিধি- 
নিষেধ নেই। বরং বিভিন্ন মুসলিম 
সরকার এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা 
ও প্রণোদনা প্রদান করে। তারা 
হালালকে হারাম ঘোষণা করে এবং 
হারামকে বৈধতা দিয়ে খোদার 
আসনেও অধিষ্টিত হয়। করোনা 
ভাইরাস প্রতিরোধে মুসলিম বিশ্বের 
নেতৃবৃন্দের প্রধান কর্তব্য ছিল, 
শরিয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত 
বস্তসমূহের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। 
ভাইরাসের মূল উৎস চিহিত না করে 
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার দুর্নিবার 
প্রচারণা বিধানদাতা প্রভুর সঙ্গে 
উপহাস করার নামান্তর | 


ইসলাম ও সংক্রামক ব্যাধি 

সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কীয় ইসলামের 
বিধি-নিষেধ আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। 
মহামারি থেকে সাধারণ মান্ষকে 
সুরক্ষার ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা ইসলামের 
চৌদ্বশত বছর পূর্বের নির্দেশনার 
অংশবিশেষ । তবে বন্তবাদী চিকিৎসা 
ব্যবস্থার অজ্ঞতাসূলভ ধ্যান-ধারণা এ 
ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম । 

মূলত সংক্রমণের মৌলিক কোনো 


পা &| 0:57 রি ৭1 ০% ৯০৭) 
িডউ এ ০৯৮০ বশত ০০০ 


৭641 4552 
“সংক্রমণের মৌলিক ও নিজস্ব কোনো 
ক্ষমতা নেই। সফর মাসকে অশুভ মনে 
করার কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামে 
অশুভ ধারণার কেনো অস্থিতু নেই। 
জনৈক বেদুঈন প্রশ্ন করলো, মাঠে 
বিচরণশীল হরিণের মতো পরিচ্ছন্ন 
উটসমূহ চুলকানীযুক্ত উটের সঙ্গে 
মিশ্রিত হবার কারণে তাদের মধ্যে এই 
ব্যাধির সংক্রমণের কারণ কি? রসুল 
(সা.) উত্তর দিলেন, পারস্পরিক সংশ্রব 
সংক্রমণের কারণ হলে প্রথম উটটিকে 
কে সংক্রমণ করলো?” (সহীহ আল- 


বুখারী: ৫৩১৬) 
সংক্রমিত রোগীর সংস্পর্শের কারণে 


অন্যের সংক্রমণের কোনো আশংকা 
নেই বলেই রসুল (সা.) মহামারি 
আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে আহারে 
অংশগ্রহণ করেছেন। 

কি 91455 ৩ এ। এ ১:৬৬ 


:060 এ ও ক বড 5৫ 
(4 ১৪%৫ ৪ 2 এ ৮ 08) 
“রসুল (সা.) মহামারি আক্রান্ত রোগীর 


ক্ষমতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। আল্লাহর 
হুকুমের বাইরে কোনো বস্তর এমন 
কোনো শক্তি নেই, যা অপরকে 
সংক্রমণ করতে পারে। আবার 
সংক্রমণের বাস্তবতা এবং তা থেকে 
বাচার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে 
ইসলাম অস্বীকারও করে না। রাসুল 
(সা.) দ্ধর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করেন। 
ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, 


সঙ্গে আহার করেছেন। তিনি বলেন, 
সংক্রমণের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর 
উপর ভরসা করো ।' (তিরমিযী: ১৮১৭) 

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সৃষ্টি 
জগতের কোনো বস্তর মধ্যে 
সংক্রমণের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা 
নেই। কারো মধ্যে সংক্রমণ দেখো 
গেলে বুঝতে হবে একমাত্র আল্লাহর 
হুকুমেই এটি সংঘটিত হয়েছে। তবে 
ইসলাম সংক্রমণের অস্থিত্ব ও বাস্তবতা 


কখনো অস্বীকার করে না। যার ফলে 
সংক্রমণ রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রতি ইসলামে জোর তাগাদা 
দেওয়া হয়েছে। 

নিমের হাদীসে মহামারি সংক্রমণের 
অস্থিত ও বাস্তবতা স্বীকার করে এ 
বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে 
ভারসাম্যপূর্ণ নিদেশনা রয়েছে। 
121১৯১৪5৬৫8 ০০১৪ 2902 
“কোনো এলাকায় মহামারি সংক্রমণের 
খবর পাওয়া গেলে তাতে প্রবেশ করো 
না। আবার তোমাদের বসবাস 
মহামারি আক্রান্ত এলাকায় হলে, তা 
থেকে বের হবার চেষ্টাও করো না। 
(সেহীহ আল-বুখারী: ৫৭২৮) 

০ 55৫ 10 55 29 
“মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এভাবে 
পালাও, যেভাবে বাঘ দেখলে পলায়ন 
করো ।" মেসনদে আহমদ: ৯৭২০) 

50145895245 
“মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি 
দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টিপাত করো না।" (ইবনে 
মাজাহ: ৩৫৪২) 

এ ১ ১৩ এও এঞএ এ ৮5 
৩১ 
“মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তোমার 
মাঝে এক বর্শা (তিন ফিট) বা দুই 
বর্শা ছছয় ফিট) পরিমাণ দূরতৃ বজায় 
রেখে কথা বলো ।' আবু নুআইম: আল- 
তিববুন নাবাওয়াওয়ী, পৃ. ৩৫৫) 
০৫০০৮ 8598 
“সংক্রমিত ও অসুস্থ উটের মালিকেরা 
সুস্থ উটসমূহ থেকে অসুস্থ উটসমূহকে 
যেনো আলাদা রাখার ব্যবস্থা করে।' 
(সহীহ আল-বুখারী: ৫৭৭১) 
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইসলামে 
সংক্রমণ প্রতিরোধ নীতি 


এপ্রিল-জুলাই'২০ -_____ 700 আত্তার্তহীদ্‌ ১৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
ভাইরাস প্রতিরোধ ও মহামারির 


গর্ববোধ করেন তাদের অনেকেই এ 


বৈশ্বিক প্রার্দুভাব ঠেকাতে আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সামাজিক দূরত্ব, হোম 


বিষয়ে খোজ নেয়ার তেমন গরয বোধ 


নির্দেশে প্রদান করা হয়েছে। 
পানাহারের পূর্বাপর ও নিদ্রা হতে 


করেনি। সর্বপ্রথম যিনি ভাইরাস 


কোয়ারেন্টাইন ও বারবার হা 


প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান করেছিলেন 


গাত্রোথানের পর হাত ও মুখ-গহ্বর 
ব্রাশ করা ইসলামের একটি অপরিযার্ষ 


্ে ঙ 
ধোয়াসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার 
প্রতি গুরুত্বারোপ করে। বর্তমান 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধি-নিষেধসমূহ 
ইসলামের চৌদ্দ বছর পূর্বের স্বাস্থ্যবিধি 
দ্বারা সমর্থিত। বিজ্ঞানের প্রধান ও 
প্রথম শিক্ষক মুহাম্মদ (সা.) 


মানবজাতির জন্য সতর্কতামূলক 
স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করেছেন। 
মাস্ক পরিধান করা 


সংক্রমণ ঠেকানোর নিমিত্তে মাস্ক 


তিনি হলেন মানবতার নবী মুহাম্মদ 
(সা.)। 
(2 ক 2 5 :91 5 91581 ০৪ 
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“ওয়ালিদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে 
বর্ণিত, রসূল (সা.) ভাইরাস আক্রান্ত 
এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
চেহারা ঢেকে ফেলেন। তাকে প্রশ্ন 


একটি বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় 


করা হলো, আপনিই তো বলেছেন, 


মাধ্যম। উন্নত দেশের অনেক সচেতন 


সংক্রমণের মৌলিক ও নিজস্ব কোনো 


নাগরিক বায়ুদূষণ থেকে বাচার জন্য 


ক্ষমতা নেই। ইসলামে অশুভ ধারণার 


মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। ভাইরাস 
বিশেষজ্ঞদের (ভাইরোলোজিস্ট) মতে, 
হাত থেকে মুখে সংক্রমণ ঠেকাতে 
মাস্ক ব্যবহার করে সুফল পাবার 
অনেক নজির আছে। আঠারো শতকে 
প্রথম সার্জিক্যাল মাস্ষের প্রচলন শুরু 
হয় বলে জনশ্রতি আছে। 
ইউনিভার্সিটি অব লগ্তনের সেন্ট 
জর্জেসের ড. ডেবিড ক্যারিংটন বলেন, 
সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক বায়ুবাহিত 
ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে 
সুরক্ষা দিতে পারে। বেশিরভাগ 
ভাইরাসই বায়ুবাহিত। মাক্ষে চোখ 
খোলা থাকে বলে সংক্রমণের ঝুঁকি 
থেকেই যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা 
যায়, মানুষ প্রতি ঘন্টায় গড়ে ২৩ বার 
হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করে। সুতরাং 
ভাইরাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে 
সমগ্র মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে পারলে 
ভালো। ভাইরাস থেকে মুক্তির লক্ষে 
কে সর্বপ্রথম মাস্ক পরিধান করেন? এ 
বিষয়ে আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান অতি 
সীমিত। এ কৃতিতের জন্য যারা 


কেনো অস্থিত নেই। তিনি উত্তর 
দিলেন, হ্যা।" মে্সান্নাফ ইবনে আবু শায়বা, 
খ. ৫, পৃ. ৩১১, হাদীস: ২৬৪০৯) 

পরিচ্ছন্নতা অভিযান মহামারি 
প্রতিরোধে প্রধান উপাদান। পক্ষান্তরে 
অপরিচ্ছনতা রোগ-জীবাণুর প্রধান 
উদ্দীপক । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ 
থেকে পরিত্রাণের লক্ষে বারবার হাত 
ধোয়ার প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞান নির্দেশনা 
প্রদান করছে। ইসলামে পরিস্কার- 
পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাংশ হিসেবে 
স্বীকৃত। একজন মুসলমানের প্রতি পাচ 
ওয়াক্ত নামাযের জন্য দৈনিক পাঁচবার 
হাত ধোয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাও 
কজি পর্যন্ত নয়; কনুই অবধি । মুখের 
বহিরাংশ তথা চেহারা নয়; মুখগহ্বর 
ধোয়ার পাশাপাশি কণ্ঠনালী পর্যন্ত 
গড়গড়া করার বিধান জারি করা 
হয়েছে। হাত-পায়ের আঙ্গুলসহ দাত 
খিলাল করার নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে। 
দৈনিক দুইবার নয়; নামাযের অযু 
ছাড়াও একাধিকবার মিসওয়াক করার 


বিধান। ইসলামে পানাহারের পূর্বাপর 
ও ন্দ্রা হতে গাব্রোথানের পর হাত ও 
মুখ ধোয়ার বিজ্ঞানসমর্থিত বিধান 
বারবার হাত ধোয়াকে উৎসাহিত 
করে । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ 
পর্যায়ে উপনীত হতে হয়তো আরো 
কিছু অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে। 
ইসলামের স্বচ্ছতা-বিধি এখানো 
আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে দেড় 
হাজার বছর এগিয়ে। হাদীস শরিফে 
বর্ণিত আছে, 

৯৮90 এডি £ 
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“পানাহারের পূর্বাপর হাত ও মুখ 
ধোয়ার মধ্যে খাদ্যের বরকত নিহিত ।' 
(আবু দাউদ: ৩৭৬১) 

রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


45328 ৮ ৬24০ রস গ্ 
এ 


নে 


০ পপ পর্দ 


৫5 ও ০৭৫ 
নিদ্রা হতে জাগ্বত হওয়ার পর পাত্রে 
হাত রাখার পূর্বে তোমার হাত ধুয়ে 
নাও। কেননা ঘুমন্তাবস্থায় তোমার এ 
হাত কোথায় বিচরণ করেছে তুমি তা 
জানো না।' (মুওয়াভা মালিক খ. ১, পৃ. 
২১, হাদীস: ৯) এ ্ 
মুখগহ্বর ও দাতের ফাক-ফোকরে 
আটকে থাকা অবশিষ্ট খাদ্যকণা বের 
করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
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৬৫ 4 এও শি 
০৪ ১৪ ও ও এন ভ ওর 
০] 
“খিলালকারীগণ কতই না চমতকার! 
রসূলাল্লাহ! খিলালকারী কারা? তিনি 
উত্তর দিলেন, অযু করার সময় যে 
আঙ্গুল ও দাত খিলাল করে এবং 
আহার করার পর দাত খিলাল করে 
কেননা বান্দার সঙ্গে অবস্থানকারী 
ফেরেশতাদের নিকট দাতের ফাকে ও 
মুখ-গহবরের আটকে থাকা খাদ্যাংশের 
দুর্গন্ধ মারাত্বক কষ্টদায়ক ও অসহ্য 
মনে হয়। মেসানাফ ইবনে আবু শায়বা, খ. 
১, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১৩) 
“দুইজন মুসলমান পারস্পরিক 
সাক্ষাতের পর মুসাফহা করলে, পৃথক 
হবার পূর্বেই উভয়ের গুনাহ মাফ হয়ে 
যায়।” (আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: 
৫২১২) 


হোম কোয়ারেন্টাইন 
নিরাপদ জীবন ও একাকিত যাপন 


ইসলামের মূল দর্শন হলো, নিজেকে 
বিপদমুক্ত রাখা ও অপরের বিপদের 
কারণ না হওয়া। খলিফা ওমর 
(রাযি.)-এর খিলাফতকালে ফিলিস্তিনে 
আমওয়াস নামক মহামারি দেখা দিলে 
আমর ইবনুল আস (রাযি.) 
জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 
নিরাপদ জীবন যাপনের লক্ষে আক্রান্ত 
রোগীদের পাহাড়ে চলে যাবার নির্দেশ 
দেন। তিনি বলেন, মহামারির এই 
ভাইরাস কোথাও দেখা দিলে তা 
আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল 
(সা.)-এর স্বাস্থ্যবিধি ছিল বর্তমান 
কালের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকেও 
আধুনিক। তিনি শুধুমাত্র শারীরিক 


আক্রান্ত একজন ব্যক্তিকে হাতের উপর 
হাত না রেখেই রসূল (সা.) বায়আত 
করেন। সহীহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত 
আছে, প্র 

(১৪ 20463 0) ক ভা 
“সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে 
একজন মহামারি আক্রান্ত লোক ছিল। 
তার নিকট রসুল (সা.) লোক মারফত 
খবর পাঠালেন যে, তোমার বাইআত 
সম্পন্ন হয়ে গেছে। তুমি এখন যেতে 
পারো ।” সেহীহ মুসলিম: ১৭৫২) 


বা রুমাল ব্যবহার করা 


দূরতৃ নয়; মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিদের 
সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও দূরত্ব বজায় 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 


মুসাফাহা ও করমর্দন 

থেকে বিরত থাকা 

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মহামারি 
মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় 
রাখার স্বার্থে পারস্পরিক করমর্দন 
নিরুৎসাহিত করা হয়। ইসলামে 
জনসস্বার্থ বিবেচনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন 
দেয়ার অনেক নজির রয়েছে । ইসলামে 


ভাইরাসের বিস্তৃতি রোধে সহায়ক 


ভূমিকা পালন করে। সামাজিক দূরত্ব 


বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে আধুনিক 
বিশ্ব লকডাউন ও হোম কোয়ারেন্টাইন 
এর মতো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেছে। সাধারণ ছুটি ঘোষণার 
মাধ্যমে সরকার জনস্বার্থ নিশ্চিত করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন গবেষণা 
জার্নাল নিউজ উইক এর প্রতিবেদনে 
গবেষক ড. কেরি কনসিডাইন বলেন, 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন হোম 
কোয়রেন্টাইন এর প্রথম উভ্ভাবক। 
এটি মহামারি মোকাবেলায় ইসলামের 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশবিশেষ । 


হাচি আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। 
এটি শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর 
করে মনে প্রফুল্পতা আনে। এ 
নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ রসুল (সা.) 
হাচি দেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ 
বলতেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান 
প্রমাণ করে, একবার হাচির সাথে 
শরীর থেকে তিন হাজার রোগব্যাধি 
দূরিভূত হয়। যেখানে একটি রোগের 
চিকিৎসার জন্য সাধারণত তিন হাজার 
টাকা ব্যয় হয়, সেখানে তিন হাজার 


দুইজন মুসলমানের পারস্পরিক রোগ উপশম হওয়ার কারণে একবার 
মোসাফাহা অতীব ফজিলতপুৎ আলহামদু লিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় 
আমল। করা অত্যন্ত যুক্তিসত। হাদীসের 
02045 49880:2856 . কিভাবসমুহে হাচি দেয়ার বিশতাকিত 
রি £. লি, নিয়ম-কানুন বিধৃত হয়েছে। 
১এ£০1০৯ এ কেবলমাত্র মহামারি থেকে বেঁচে 

“দুইজন মুসলমান পারস্পরিক থাকার জন্যই নয়, রসূল (সা.) সর্বদা 
সাক্ষাতের পর মোসাফহা করলে, জনস্বার্থ বিবেচনায় হাচি দেয়ার সময় 
পৃথক হবার পূর্বেই উভয়ের গুনাহ মাফ কাপড় দিয়ে মুখে ঢেকে রাখতেন এবং 


হয়ে যায়। (আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪, 
হাদীস: ৫২১২) 

হাতের উপর হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ 
করা ইসলামের অতি প্রাটীন রীতি । 
কিন্ত মহামারি সংক্রমণের আশঙ্কায় 
রসূল (ো.) এ নিয়ম শিথিল 
করেছেন। সাকিফ গোত্রের মাহামারী 


শালীনতা রক্ষায় হাচির আওয়াজ ক্ষীণ 
রাখার পরামর্শ দিতেন । 
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“আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রসূল (সা.) হাঁচি দেওয়ার সময় 
নিজের হাত অথবা কাপড় দ্বারা 


পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ও 


করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন; পরিচ্ছন্নতা 
ভালবাসেন। তিনি দয়ালু; দয়া ও 


মহামারির প্রদুর্ভাব থেকে পরিত্রাণের 


অনুগ্হকে ভালবাসেন । তিনি বদান্য; 


মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন এবং হাচির 
স্বর ছোট রাখার চেষ্টা করতেন।' (আবু 
দাউদ; ৫০২৯) 

দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা 

অসুস্থ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন 
হওয়া ইসলামের একটি বাস্তবসম্মত 


লক্ষে রসূল (সা.) শুধুমাত্র শারীরিক 


বদান্যতা পছন্দ করেন। অতএব 


পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই 
সত হননি। তিনি পরিবেশ- 


তোমরা আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন 
রাখো এবং ইহুদিদের মতো আচরণ 


প্রতিবেশের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও সমান 


করো না ।” (তিরমিযী: ২৭২৯) 


উৎসাহ প্রদান করেন। আবু মুসা 
আশআরী (রাযি.) বলেন, আমাকে 


বিধান। রসুল (সা.) অসুস্থ ব্যক্তিদের 
সেবা করার জন্য তাদের বাসস্থানে 
উপস্থিত হতেন এবং চিকিৎসা গ্রহণের 
প্রতি রোগীদের উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, 
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রোগ সৃষ্টি 
করেছেন এবং সকল রোগের 
প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। 
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“সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (োযি.) 
বর্ণনা করেন, একদিন আমি অসুস্থ 
হয়ে পড়লাম। রসূল (সো.) আমাকে 
দেখতে আসলেন। তিনি আমার বুকে 
নিজ হাত রাখলেন। তার হাতের ফ্লি্ধ 
পরশে আমি অন্তরের শীতলতা অনুভব 
করলাম । তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে 
বললেন, আপনি হৃদরোগে আক্রান্ত । 
আপনি সাকিফ গোত্রের হারিস বিন 
কালদা'র চিকিৎসা গ্রহণ করুন। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার দক্ষতা ভালো । 
সে মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর 
বিচুর্ণ করে দুধ অথবা ঘি দ্বারা মিশ্রিত 


করে রোগীকে সেবন করায়।” (আবু 
দাউদ: ৩৮৭৫) 


আমিরুল মুমিনীন ওমর (রোদি.) রাস্তা- 
ঘাট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য 
পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, 


৩৫ 30 ক তু 2৫ ৪ 
এও বে এ 18827 
-১৫০৫৪ 2০25 


“রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ 
তাআলা পবিভ্রঃ তিনি পবিভ্রতা পছন্দ 


জনসমাবেশে থুথু ফেলা ও মসজিদ 
পরিস্কার রাখার ব্যাপারে রসুল (সা.) 
বলেন, 
35695 ৪ ১0 399 
“মসজিদে থুথু নিক্ষেপ মারাত্মক পাপ। 
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো এ থুথু 
বাইরে ফেলে দেওয়া ।' (সহীহ আল- 
বুখারী: ৪০৪) 
রসূল (সা.) মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং এগুলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন 
রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। 


লেখক: _সভাপতি,_ জাগৃতি লেখক 
ফোরাম, পিএইচ. ডি. গবেষক, চটগাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


ফতওয়া: মহামারি কেন্দ্র করে আযান দেওয়া বিদআত 


মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রাক্কালে আযান দেওয়া শরীয়ত মতে সুন্নাত বা 


মুসতাহাব নয়। বরং অনেক আলেমের মতে, এটি জায়েয নয়। ফকীহুন 
নফস মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) লিখেছেন, 
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“মহামারি-প্লেগ ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভীবের সময় কোনো বিশেষ নামায 
হাদীসে প্রমাণিত নেই । এ সময় আযান বলার কথাও কোনো হাদীসে বর্ণিত 


নেই। কাজেই এ ধরনের পরিস্থিতিতে আযান বা জামায়াতকে সাওয়াবের 


কাজ বা সুন্নত অথবা মুসতাহাব বিশ্বাস করা বাস্তবতার পরিপন্থী ।" 
(ফতওায়ায়ে রশিদিয়া, কিতাবুল ইলম) 


হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) থেকেও 


অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে। দেখুন, আগলাতুল আওয়াম, পৃ, ৩৪ 


মাওলানা মুবিনুর রহমান 


ফাযিলে দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান 


অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক 
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হালাল খাবার মহান আল্লাহর ভালবাসা 
ও জান্নাত লাভের রাস্তা, দোয়া কবুলের 
হাতিয়ার। বয়সে বরকত হয় এবং 
ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় এতে । দুনিয়ার 


মুমিন বান্দার জীবনধারাতে হালাল 
উপার্জন মৌলিক গুরুত্বের দাবিদার । 
কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এ ব্যাপারে 
আমাদের ভরপুর নির্দেশনা দেয়। 


সৌভাগ্য এবং আখিরাতে জান্নাত 
লাভে সহায়ক হয়। কথায় মিষ্টতা 
আনে । আমল করার আগ্রহ-উদ্দীপনা 
সৃষ্টি করে। হালাল উপার্জনে বংশের 
মধ্যে বরকত হয়। নিজের পরিশ্রমে 


মহান আল্লাহ বলেন, “হে মানবজাতি! 
পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র 
খাদ্যবস্ত রয়েছে, তোমরা তা আহার 
করো এবং কোনোক্রমেই শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে 


উপার্জন মানুষের ভদ্রতার পরিচায়ক । 
ইসলামে যেখানেই পরিশ্রম ও হালাল 
উপার্জনের গুরুতৃ বর্ণনা করা হয়েছে 
সেখানেই হারাম সম্পদ ও অবৈধ 
আমদানি-রফতানিতে অর্জিত 
উপার্জনকে মানুষের ধ্বংস, নেক কাজ 
বরবাদ হওয়া এবং এর ধ্বংসাত্মক 
প্রতিফলগ্ডলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। তাই হালাল উপার্জনকে 
যেমনিভাবে নেক ও পুণ্যের বিষয় বলা 
হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে অবৈধ ও 
হারাম ধন-সম্পদকে বিপদ-মুসিবত 
এবং পাপাচারের মৌলিক কারণ বলে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল 


তোমাদের প্রকাশ্য শক্র ।' সুরা আল- 
বাকারা: ১৬৮) 

অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের 
ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, “তোমরা 
নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ 
অবৈধ গন্থায় গ্রাস করো না এবং 
মানুষের ধনসম্পত্তির কিয়াদাংশ জেনে- 
তা বিচারকদের কাছে নিয়ে যেয়ো 
না।” (সূরা আল-বাকারাঃ ১৮৮) 

হালাল রিজিক উপার্জন করাকে 
ইসলাম ইবাদত হিসেবে আখ্যা 
দিয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“ফরজ ইবাদতসমূহের (নামায, রোযা, 
যাকাত ইত্যাদি) পরে হালাল উপার্জন 


করাও একটি ফরজ এবং ইবাদতের 
গুরুতৃ রাখে ।' 

অন্য হাদীসে এসেছে, “কোনো মানুষ 
এর চেয়ে উত্তম উপার্জন খায়নি যা সে 
নিজ হাতে উপার্জন করে খায়। নবী 
দাউদ (আ.)ও নিজ হাতের উপার্জন 
খেতেন ।* সেহীহ আল-বুখারী) 

নবী মুসা আ.) দেনমোহরের বিনিময়ে 
কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা শুআইবা 
(আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, “আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার 
এ কন্যাদুটির একটিকে বিয়ে দেব 
তোমার সাথে এই শর্তে যে, তুমি আট 
বছর আমার কাজ করে দেবে, আর 
যদি দশ বছর পুরা করে দাও, তবে 
সেটা হবে তোমার অনুণ্হ।' এ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনে কসীর 
(রহ.) বলেন, মুসা বললেন, আমার ও 
আপনার মাঝে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো 
যে, আট বছর ও দশ বছর এ দুটির যে 
কোনো একটি সময় আমি পুরণ করব। 
আর এটা আমার ইচ্ছাধীন। 
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হজরত ইবনে আব্বাস রোযি.) বলেন, 
“আমি রাসুল (সা.)-এর সামনে এই 
আয়াত তিলাওয়াত করলাম- “হে 
মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও 


স্ত্রীর চাহিদা এক রকম। সন্তানের 
চাহিদা এক রকম। তখন পরিবার 
প্রধান সবার চাহিদা মেটানোর জন্য 


হারাম সম্পদ কম আর বেশি নয়, এর 
থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা 
একমাত্র হালাল খাবার দ্বারাই সমাজ- 


ওঠেপড়ে লেগে পড়েন। চিন্তা করেন 


পবিত্র খাদ্যবস্ত রয়েছে, তোমরা তা 


জীবন ঠিক থাকে । দোয়া কবুল হয়। 


না এদের অতিরিক্ত চাহিদা পুরা করার 


আহার করো ...। হযরত সা*দ ইবনে 


সবকিছুতে বরকত হয়। আল্লাহ পাক 


জন্য যে উপার্জন করা হচ্ছে তা হালাল 


আবু ওয়াক্কাস (রা.) দীড়িয়ে বললেন, 


না হারাম! বৈধ না অবৈধ । পবিত্র না 


ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহ 
তাআলার কাছে মুসতাজাবুদ দাওয়া 
যোর দোয়া কবুল হয়) হওয়ার দোয়া 
করে দেন। নবীজি (সা.) বললেন, হে 
সা'দ! হালাল ও পবিত্র খাবার খাবে 


অপবিত্র। শরিয়তের সীমারেখার 
ভেতরে না বাইরে । এটা তো সম্পূর্ণ 
নবীজির কথার বাস্তবায়ন। নবীজি 
(সা.) বলেছেন, “মানুষের এমন এক 
কাল অতিক্রম করবে, যাতে মানুষ এ 


তাহলে তুমি মুসতাজাবুদ-দাওয়া হয়ে 


কথার চিন্তা করবে না, যে সম্পদ 


যাবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে 
মুহাম্মদের প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি 


উপার্জন করা হচ্ছে তা হালাল না 
হারাম? (মিশকাত) 


নিজের পেটে হারাম খাবার দিয়ে 
দিয়েছে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত 
কবুল হবে না।' 
আরেক হাদীসে এসেছে, নবী 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “ওই ভর 
(দেহ) জান্নাতে যাবে না যা 
(খাবার) থেকে উৎপন্ন । ঠা 
এর উপযোগী |” (জামে তিরমিযী: ৬১৪) 
আজ প্রায়ই অনেকের মুখে অভিযোগ 
শোনা যায়, এত দোয়া করছি, 
তারপরও তো আমাদের অবস্থা 
পরিবর্তন হচ্ছে না! অথচ একটু চিন্তা- 
ফিকির করলেই দেখা যাবে, আমাদের 
সমাজ-জীবনে হালাল উপার্জনের চিন্তা 
কতটুকু আছে! বলতে গেলে প্রায় 
শৃণ্যের কোটায় আমাদের হালাল- 
হারাম বেঁচে চলার মানসিকতা | 
সাধারণ অবস্থা এরকম হয়ে দীড়িয়েছে 
যে, নিজের মনের বিভিন্ন চাহিদাকে 
প্রয়োজনীয় মনে করা হচ্ছে। অথচ 
সমুদ্র । দুনিয়ায় সব আশা পুরণ হবে এ 


যখন মানুষ হালাল খাবারের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করে। ধের্য, অল্েতুষ্টি, 
যুহদ দুনিয়া অনাসক্তি), অন্যকে 
প্রাধান্য দেওয়া, লোভ-লালসা এবং 
বিলাসিতা পরিহার এগুলোকে তোয়াক্কা 
করে না, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ বরকত শেষ হয়ে যায়। 
যার দরুন বেশিও অল্প মনে হয়। এ 
ধরনের ব্যক্তির যদি কারুনের ভাগ্তারও 
মিলে যায়, সেটাকেও সে নিতান্ত কম 
মনে করবে। এটাই কারণ যে, সে 
যখন এই অবৈধ সম্পদ থেকে 
আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করে 
তখন তা কবুল হয় না। তা ছাড়া 
হারাম ব্যাংক-ব্যালেস যতক্ষণ পর্যন্ত 
তার মালিকানায় থাকে ততক্ষণ তার 
জন্য দোযখের রাস্তা সুগম হতে থাকে । 
অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ পুরাই 
ধ্বংস। কোনো কল্যাণ নেই এতে। 
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবীজি 
(সা.) বলেন, “যে বান্দা হারাম সম্পদ 
অর্জন করে, যদি তাকে সাদাকা করে 


তো অসম্ভব কথা । অথচ এই হরেক 


দেয় তবে তা কবুল হবে না। আর যদি 


রকম চাহিদা পূর্ণ করার জন্য আমাদের 
প্রতিযোগিতা চলছে নিয়মিত। একটি 
পরিবারে স্বামীর চাহিদা এক রকম। 


খরচ করে তাহলে তাতে বরকত নেই । 


মৃত্যুর পর রেখে গেলে তবে জাহান্নামে 
যাওয়ার উপকরণ ।' (মুসনদে আহমদ) 


আমাদেরকে হারাম থেকে বাচার এবং 
হালালের কদর করার তাওফিক দান 
করুন । আমিন। 


লেখক: মুহাদ্দিস জামিয়া আরাবিয়া দারুল 
উলুম বাগে জানাত, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ 


ঝড়ের দিন 
আজহার মাহমুদ 
ঝড়ের দিনে ব্যাঙ ডাকে 
ডাকে ওই আকাশ, 
দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে 
ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস। 


ঝড়ের দিনে খেলতে যেতে 
ভীষণ ভালো লাগে, 
ঝড়ের ফোটা গায়ে পড়লে 
খুশির ঢেউ জাগে । 


ঝড়ের দিনে বন্ধুরা সবাই 
থাকি ফুটবল খেলায়, 
খেলা শেষে ছুটি সবাই 
আম গাছের তলায়। 


তাড়াহুড়ো করে সবাই 


বাসায় এসে ছোট্ট বোনকে 


কুড়ানো আম দিই । 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011797986159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 178০9১০০1. ০010/1)81-01-199-181019-7১811%9 


আয়াতে সিজদা 
সমস্যা: কোন নাবালেগ শিশু যদি 


সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতে 


সূরা সাদ: ২৪, সূরা ফুসসিলাত : ৩৮, 


শুনে এবং পরবর্তীতে ইমাম সাহেব যে 


সুরা আন-নাজম: ৬২, সুরা আল- 


কুরআন তিলাওয়াতের সময় আয়াতে 


রাকআতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত 


ইনশিকাক: ২০-২১ ও সুরা আল- 


সিজদা পাঠ করে তখন বালেগ 


করেছে উক্ত রাকআতে ইমামের 


শ্রোতার ওপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব 
হবে কি? 
আশফাক হামিদ 
চকবাজার, চট্টগ্রাম 


সমাধান: এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, 
আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত কিং. 

শোনার দ্বারা বালেগ ব্যক্তির ওপর 
সেজদা ওয়াজিব হয়। চাই বালেগ 
থেকে শুনুক কিংবা নাবালেগ থেকে। 
তাই নাবালেগ শিশু যদি আয়াতে 
সিজদা তিলাওয়াত করে এবং বালেগ 
পুরুষ বা মহিলা তা শ্রবণ করে তাহলে 
তাদের ওপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব 


সিজদা আদায়ের পর ইমামের সাথে 
নামাযে শরীক হয়ে যায় তাহলে তাকে 
আর সিজদা দিতে হবে না। তবে যদি 
উক্ত রাকআতে শরীক না হয়ে পরবর্তী 
রাকআতে শরীক হয় কিংবা আদৌ 
নামাযে শরীক-ই না হয় তাহলে তার 
ওপর পরবর্তীতে সিজদা আদায় করে 


দেওয়া ওয়াজিব। হিন্দিয়াঃ ১/৩৩, 
বাদায়িউস সানায়ি': ১/৫৮০, শামী: ২/৫৮৫ 


আলাক: ১৯। 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ 
মতানুসারে সর্বমোট আয়াতে সিজদা 
১৪টি। তবে তার মতে সুরা সাদের 
আয়াতে সিজদার পরিবর্তে সুরা আল- 
হজের ৭৭ আয়াতে সিজদা ওয়াজিব 
হবে। 

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে পবিত্র 
কুরআনে সর্বমোট আয়াতে সিজদা 
১১টি । অর্থাৎ তার মতে মুফাস্সালাত 


সমস্যা: পবিত্র কুরআনে সর্বমোট 
আয়াতে সিজদা কয়টি এবং কী কী? 


সুরাসূহের আয়াতে (অর্থাৎ 
উপরোল্লিখিত ক্রমের সর্বশেষ তিনটি 


এর মধ্যে কোন কোন আয়াতের 
ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য 


হবে। কিন্তু নাবালেগ শিশুর ওপর 


কোন অবস্থায় সিজদা ওয়াজিব হবে 
না। হিদায়া: ১/৪৬৫, তাতারখানিয়াঃ 
২/৪৬৬, ফাতহুল কাদীর : ১/৪৬৮ 

সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি নামাযের 
বাইরে থাকা অবস্থায় ইমাম সাহেব 
থেকে কোন সিজদার আয়াত শুনে তার 


ওপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হবে কি 
না? 

মু. নকিবুল্লাহ 

শামলাপুর, টেকনাফ 


রয়েছে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 

সাইফুল ইসলাম 

কক্সবাজার 


সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে পবিত্র কুরআনে আয়াতে সিজদা 
সর্বমোট ১৪টি । সেগুলো যথাক্রমে 
সুরা আল-আরাফ ২০৬, সূরা আর- 
রাআদ: ১৫, সুরা আন-নাহল: ৪৯- 
৫০, সুরা আল-ইসরা : ১০৯, সুরা 
মারইয়াম: ৫৮, সূরা আল-হজ: ১৮, 


সমাধান: উল্লিখিত প্রশ্নে যদি উক্ত 


সুরা আল-ফুরকান: ৬০, সুরা আন- 


ব্যক্তি নামাযের বাইরে থাকা অবস্থায় 
এপ্রিল-জুলাই'২০ 


নামল: ২৫. সুরা আস-সাজদা: ১৫, 


সূরায়) সিজদা ওয়াজিব হবে না। 


রেখার: ১/১৪৬, কুদূরী: ৯৫, বাদায়িউস 
সানায়ি': ২৫, বিনায়াঃ ২/৬৫৭, আল-মুহীতুল 


বুরহানী: ২/১০২) 
সমস্যা: আয়াতে সিজদা তেলাওয়াতের 


পর সিজদা দেওয়া কি ওয়াজিব, নাকি 
ফরজ না সুন্নাত? বিশেষ করে হুকুমের 
দিক থেকে সমস্ত আয়াতে সিজদা 
বরাবর, নাকি পার্থক্য আছে? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 

ফারুক আহমদ 
সমাধান: আয়াতে সিজদা 
তিলাওয়াতের পর সিজদা দেওয়া 
ওয়াজিব। এ হুকুমের ব্যাপারে সকল 
আয়াত সমান । তবে জাওহারা নামক 
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কিতাবে রয়েছে যে, ১৪টি সিজদার 
মধ্যে ৭টি ফরজ, ৩টি ওয়াজিব আর 


এর মাধ্যমে প্রাণীর ছবি তোলা হলে বা 


তাই তা নাজায়েয হওয়া চাই। 


সিনেমা, নাটক ও বিভিন্ন অশ্লীল ছবি 


বাকি ৪টি সুন্নাত। তবে এই মতটি 


দেখা উদ্দেশ্য হলে তার ক্রয়-বিক্রয় ও 


গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সব আয়াতে 
সিজদা দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় 
ওয়াজিব তরকের গোনাহ হবে। 
(সোফওয়াতৃত তাফাসীর: ২/১৭৯, কুরতুবী; 
১১/১০২,  সিরাজিয়া: ১৪, মাযহারী: 
১০/২০৪) 

সমস্যা: আমরা যারা হেফজখানায় 
চাকরী করি আমাদের প্রতিদিন অনেক 
আয়াতে সিজদাহ শুনতে হয়। একটা 
মাত অনেকবারও শুনতে হয়ঃ 
র জানার বিষয় হলো, একটি 


বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত কোন 
গেমের মধ্যে যদি দিন-দুনিয়াবীর কোন 


ব্যবহার নাজায়েয । আর প্রাণহীন জড় 
বন্তর ছবি তোলা হলে তাতে কোন 
সমস্যা নেই। (কিতাবুন নাওয়াষেল: 
১৭/৯৯, ইমদাদুল ফতওায়া: ৪/২৪৯) 
সমস্যা: মোবাইলে ক্রিকেট খেলা দেখা 
জায়েয হবে কি? 

সমাধান: মোবাইলে ক্রিকেট ম্যাচ 
দেখা মানে অযথা ও অনর্থ সময় নষ্ট 
করা । পাশাপাশি খেলার ফাকে ফাকে 
বিভিন্ন ধরনের আযাড ও কুরুচিপূর্ণ 


আয়াতে সিজদাহ যতবার শুনি ততবার 
কি সিজদাহ দেওয়া ওয়াজিব হবে? 
শফিকুল মুস্তফা 
সমাধান: এক মজলিসে যদি একাধিক 
আয়াতে সিজদাহ পড়া হয় তাহলে 
কতবার পড়া বা শুনা হয়েছে তা 
দেখার বিষয় না বরং ছাত্ররা মোট 


নাজায়েয ছবি দেখানো হয়। যার ফলে 
গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে হয়। (তোই 
বাইলে ক্রিকেট খেলা দেখা গোনাহ 
থেকে খালি নয়।) তাই মোবাইলে 
কোন প্রকারের ছবি তোলা জায়েয হবে 
না। (তিরমিযী: ২২১৭, কিতাবুন নাওয়াষেল: 
১৭/৮৯) 


সমস্যাঃ মোবাইলে গেম ডাউনলোড 


কয়টি আয়াতে সিজদা পাঠ করেছে ত 
দেখতে হবে। যতটি আয়াতে সিজদা 
পাঠ করবে ততবার সিজদা দিতে 
হবে। কিন্তু প্রত্যেকবার যদি বৈঠক 
ভিন্ন হয় এবং তিলাওয়াতকারীও ভিন্ন 
হয় তাহলে যতবার পড়া হবে ততবার 


সিজদা দিতে হবে । (মুসান্নাফে ইবনে আবু 
শায়বা: ৪২২০৯, তাহতাভা: ৪৯৪, 
তাতারখানিয়া: ২/৩৭০, বাদায়িউস সানায়ি': 
১/১৮১) 
মোবাইল-ইন্টারনেট 

সমস্যাঃং ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল 
ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার জায়েয 
আছে কি? 

সমাধান: ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল 


দ্বারা যেহেতু বিভিন্ন জড়বন্তর ছবি 
তোলা যায় তাই মুতলাকান এর ক্রয়- 
বিক্রয়কে নাজায়েয বলা যাবে না বরং 
তার হুকুম তার ব্যবহার হিসেবে হবে । 
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করা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: মোবাইলে প্রাণী বা জড়বস্তর 
গেম ডাউনলোড করে খেলাতে যেহেতু 
সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট হয় তাই তা 
থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক । 


সমস্যা: মোবাইল, কম্পিউটারে গেম 
খেলা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: সাধারণত খেলার মধ্যে নেশা 
থাকে, সময় নষ্ট হয়; গেম খেলাও 
তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং গেম 
খেলায় মশগুল থাকার কারণে যদি 
ফরজ ছুটে যায় তাহলে তা নাজায়েয 
ও হারাম হবে। আর যদি ওয়াজিব 
ছুটে যায় তাহলে তা মাকরুহে 
তাহরীমী হবে। সুন্নত ছুটে গেলে 
মাকরুহে তানজিহী হবে। কোন কিছু 
না ছুটলেও যেহেতু গেম খেলাতে দিন, 
দুনিয়ার কোন উপকার দেখা যাচ্ছে না 


উপকার থেকে থাকে তখন ওই ধরনের 
গেম খেলাতে কোন ধরনের হুকমে 
শরয়ী নষ্ট না হলে তা জায়েয হবে। 


সমস্যা: বিনাপ্রয়োজনে প্রাণীর ছবি 
বিশিষ্ট এসএমএস পাঠানো জায়েয 
হবে কি? 


সমাধান: প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট এসএমএস 
পাঠানো নাজায়েয । (কিতাবুন নাওয়াষেল: 
১৭/১০৭, শামী: ৯/৫৬) 

সমস্যাঃ মোবাইলে শেয়ারিটের মাধ্যমে 
ছবি, ফিল্ম, গান ইত্যাদি শেয়ার করা 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: এক মোবাইল থেকে অন্য 
মোবাইলে ছবি বিশিষ্ট প্রাণীর ম্যাসেজ, 
ফিল, গান ইত্যাদি প্রেরণ করা সম্পূর্ণ 
নাজায়েয ও মারাত্বক গোনাহের 
কাজ। (সূরা লোকমান: ৬, মাজমাউল 
কবীর: ১১৪৭৮, শামী: ৯/৫০২) 

সমস্যাঃ মোবাইলের জ্কিনে পিকচার 
সেট করা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: না, এমনকি মোবাইলে 
ব্যক্তির ছবিসহ নাম্বার সেট করা যাতে 
করে সে যখন তাকে কল দেবে তখন 
তার ছবি ফোন দাতার ক্কষিনে ভেসে 
উঠবে । এমনটি করাও জায়েয নেই। 


সমস্যাঃ আজনবী ছেলে-মেয়ের 
মোবাইলে বন্ধুত স্থাপন করে পরস্পর 
কথাবার্তা ও বন্ধুসুলভ আচরণ জায়েয 
আছে কি? 


সমাধান: অপরিচিত ছেলে-মেয়ে 
মোবাইলের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং 
বন্ধুত্বপূর্ণ কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ 
সম্পূর্ণ হারাম । যা মারাত্মক পর্যায়ের 


গোনাহ পর্যন্ত পৌছে দেয়। (কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১৭১০৫, হাশিয়ায়ে তাহতাবী: 


২৪২) 
॥ আত্তার্তহীদ ২২ 
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সমস্যাঃ. আজনবী ছেলে-মেয়ে 
মোবাইলে ম্যাসেজের মাধ্যমে কথা 
বলা জায়েয হবে কি? 


সমাধানঃ ম্যাসেজে কথা বলা 
সামনাসামনি কথা বলার হুকুমে । তাই 
যেমনিভাবে তাদের জন্য সরাসরি কথা 
বলা নাজায়েয তেমনিভাবে ম্যাসেজের 
মাধ্যমেও কথা বলা নাজায়েয 
(কিতাবুন নাওয়াষেল:  ১৭/১০৭, শামী: 
৯/৫৩০) 

সমস্যাঃ মোবাইল কাস্টমার কেয়ারে 
মহিলা কর্মকর্তা ফোন রিসিভ করলে 
তখন তাদের সাথে কথা বলা জায়েয 
হবে কি? 


সমাধান: বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া 
আজনবী মহিলার সাথে কথা বলা 
জায়েয নেই । তবে বিশেষ প্রয়োজন ও 
জরুরতের কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী 
কথা বলার সুযোগ আছে। তাই 
সাথে কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন 
দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী কথা 
বলা যেতে পারে । (€কিতাবুন নাওয়াযেলঃ 
১৭১১১, শামী: ১/৭০ ও ৭৭) 

সমস্যাঃ অনেক সময় ফোনদাতা 
সম্পর্কে জানা যায়নি সে মাহরাম নাকি 
গাইরে মাহরাম । তখন মহিলাদের 
জন্য ফোন রিসিভ করে কথা বলা 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: উত্তম হচ্ছে মহিলাগণ ফোন 
রিসিভ করে নিজে কিছু না বলে 
অপরপ্রান্তের ব্যক্তি কিছু জানতে চাইলে 
স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধু তার কথার জবাব 
দেবে। যদি বুঝতে পারে যে, 
অপরপ্রান্তে তার মাহরাম কেউ বা 
অপর প্রান্তেও কোন মহিলা তাহলে 
তার জন্য সালাম-কালাম করতে ও 
কথা-বার্তা বলাতে কোন সমস্যা নেই। 


(কিতাবুন নাওয়াষেল:  ১৭/১১৩, শামী: 
৯/৫৩০) 
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সমস্যাঃ মসজিদে স্থানীয় লোকদের 


খরচ করা জায়েয হবে কি না? এ 


জন্য মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে 
নিজস্ব মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয 
হবে কি? 


সমাধান: স্থানীয় লোকদের জন্য 


টাকার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? 
(এর মালিক তো জানা নেই ।) তাই এ 
ব্যাপারে করণীয় কী? 


সমাধান: ভুলবশত ফ্লেক্সিলোড এসে 


মসজিদের কারেন্ট ব্যবহার করে 
নিজস্ব মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয 
নেই। তাই কেউ দিয়ে ফেললে তার 
বিনিময় (বিদ্যুৎ বিল হিসাবে কিছু 
টাকা) দিয়ে দেওয়া জরুরি । (কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১৭১০৩, আলমগীরী ১/১১০, 
শামী: ৯/৫৬৪) 

সমস্যা: মুসাফিরের জন্য মসজিদের 
বিদুতে মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয 
হবে কি? 

সমাধান: মুসাফিরের জন্যও মসজিদে 


মোবাইল চাঁজ দেয়া জায়েয নেই। 


গেলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে 
না। এ টাকা মূল মালিককে পৌছে 
দিতে চেষ্টা করতে হবে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে যে নাম্বার থেকে ভুলে 
এসেছে সে নাম্বার থেকে কল করে 
থাকে। এমনটি হলে তো মুল 
মালিকের সন্ধান মিলেই গেল। কিন্তু 
প্রেরকের সন্ধান যদি না পাওয়া যায় 
তবে প্রাপক যে অপারেটরের মোবাইল 
ব্যবহার করে সেই অপারেটরের 
সাহায্যে মূল মালিকের নাম্বার সহজেই 
জানা যায়। তা এভাবে যে, 
ফ্রেক্সিলোড ম্যাসেজের শেষে প্রেরকের 


বাইল চার্জ দিলে মসজিদ ফান্ডে 


আইডি নাম্বার লিখা থাকে । মোবাইল 


কিছু টাকা দিয়ে দিতে হবে । কেননা, 
এটি নামাযের অতিরিক্ত প্রয়োজন । 
তাই তার বিনিময় দিয়ে দেওয়া 
জরুরি । (কিতাবুন নাওয়াযেল: ১৭১০১) 


সমস্যাঃ বিভিনন জনপদ তথা 
এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, যাত্রী ছাউনি 
ইত্যাদি জনপদে মুসাফির ও 
অন্যান্যদের জন্য মোবাইল চার্জ দেয়া 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, 
যাত্রী ছাউনি ইত্যাদি জনপদে মুসাফির 
ও অন্যান্যদের জন্য সেখানের কারেন্টে 
মোবাইল চার্জের বিষয়টির হুকুম নির্ভর 
করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকা-না 
থাকার ওপর। অনুমতি থাকলে 
জায়েয, না থাকলে নাজায়েয । তবে 
এসকল স্থানে সাধারণত অনুমতি 
দেওয়া থাকে । (রুহুল মাআনী ১০/৩২৩, 
কিতাবুন নাওয়াযেল: ১৭১০৩) 

সমস্যা: ভুল ফ্রেক্সির মাধ্যমে কারো 
মোবাইলে টাকা এসে গেলে এ টাকা 


অপারেটর থেকে ওই আইডি নাম্বারের 
ঠিকানা এবং মোবাইল সপ্রহ করা 
যাবে । অবশ্য এ অনুসন্ধানের জন্য যা 
খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকী টাকা 
পাঠালেই চলবে । (আলবাহরুর রায়িক: 
৫/১৫২, তাতারখানিয়া: ৫/৫৮৫, বাদায়িউস 
সানায়ি': ৫/ ২৯৮) 

সমস্যা: যার নাম্বারে ভুলক্রমে ফ্রেক্সি 
চলে গেছে দোকানী তাকে কিছু ছাড় 
দিয়ে বাকীটা পাঠাতে বলে। জানতে 
চাই, এ ছাড় গ্রহণ করা। সেই ব্যক্তির 
জন্য জায়েয হবে কি না? 


সমাধানঃ এ ছাড়যদি সে 
স্বতঃস্কুর্তভাবে দেয় তবে তা নেওয়া 
জায়েয । কিন্ত ছাড় না দিলে বাকিটাও 
পাঠাবে না এ আশংকা করে যদি কিছু 
ছাড় দিতে চায় তবে তা গ্রহণ করা 
যাবে না। তাই সন্তষ্টচিন্তে দিচ্ছে কিনা 


তা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন । 
(আল-বাহরুর রায়িক:ং. ৩৬/১৫৪, আল- 
মাবসুতঃ ১১/১০, আর-ররুল মুখতার 


৪/২৮০) 
_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 
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সমস্যা: কোনো কোনো সময় 


হলে কাস্টমার কেয়ারে অভিযোগ 


কোম্পানির কম্পিউটারের ভুলের 


করতে হবে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ 


কারণে বাইলে ভুল ব্যালেন্স 
দেখায়। টাকা কম থাকলে বেশি 
দেখায়, আবার ব্যালে না থাকলেও 
ভুলে ব্যালে উঠে থাকে । কখনো 
ব্যলেন্সে কোনো টাকা দেখা যায় না 
ঠিকই, কিন্তু অন্যের কাছে আউট 
গোয়িং কল হয়। এই সুযোগ পেয়ে 
থাকে । এটা জায়েয হবে কি না? যদি 
জায়েয না হয় তবে এভাবে ব্যবহৃত 
বিল আদায়ের উপায় কি? এটাকা কি 
কোম্পানীকেই দিতে হবে? নাকি 
সাদকা করে দিলে চলবে? 


সমাধান: উল্লিখিত ক্ষেত্রে নিজের জমা 
না। বরং এ ভুলের কথা কাস্টমার 
কেয়ার সেন্টারে ফোন করে অবহিত 
করা জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে নিজের 
ব্যালেন্সে জমা টাকার অতিরিক্ত খরচ 
করে থাকলে এটিও কাস্টমার কেয়ারে 
অবহিত করতে হবে । যেন তারা তত 
টাকা ব্যালেস থেকে কেটে নেয়। এ 
প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কলের সমপরিমাণ 
টাকা ব্যালেস থেকে কেটে নিলেই 
দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু 
কোম্পানিকে ব্যবহৃত কলের বিল 
পৌছানো সম্ভব তাই এ টাকা সাদকা 
করা যথেষ্ট নয়। (আল-বাহরুর রায়িক: 
৮/১০৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/২৭২, আদ- 
দুররুল মুখতার: ৬/১৭৯) 

সমস্যা: মোবাইল কোম্পানি থেকে যে 
চার্জ ঘোষণা করা হয় কোনো কোনো 
সময় ঘোষিত নির্ধারিত বিল থেকে 
বেশি কেটে নেয়। বা পোষ্ট পেইডে 
বেশি বিল করে। এটা জায়েয কি না? 
এ ক্ষেত্রে করণীয় কী? 


সমাধান: প্রতিশ্রুত বিলের বেশি 
নেওয়া-ও জায়েয হবে না। এমনটি 


এপ্রিল-জুলাই'২০ 


ভুল জীনতে পারলে তা শোধরে নেয়। 


সমস্যাঃং যাকাতের বছরের শেষদিন 
যদি প্রি-পেইড মোবাইলের ব্যালেন্স 
টাকা থাকে তবে এ টাকার যাকাত 
দিতে হবে কি না? 


করলেও অন্তত রিংটোন বন্ধ করে 
দেওয়া আবশ্যক । কারণ, মসজিদে 
রিং বেজে উঠলে নামাধীদের খুশুখুযু 
নষ্ট হবে। আর নামাষের উদ্দেশ্যে 
প্রবেশকারীর জন্য মোবাইলে 
ভাইব্রেশন দিয়ে রাখা ঠিক নয় 
কারণ, ভাইব্বেশন দিয়ে রাখলেও কল 
আসলে নামাধীর মনোনিবেশ নষ্ট 


সমাধান: প্রি-পেইড মোবাইলে 
ব্যালেন্সে যে টাকার অঙ্ক দেখা য 
এটা মূলত টাকা নয়। বরং ওই টা 
সমপরিমাণ আউটগোয়িং সেবা । আ 
ব্যালেলে অবস্থিত টাকা যেহেতু মূলত 
টাকা নয়, বরং ক্রয়কৃত একটি সেবা 
পণ্য । যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেওয়া 
হয়েছে। তাই অন্যান্য ব্যবহৃত 
সম্পদের ন্যায় ব্যালেসে অবস্থিত 
সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। 
(হিদায়া: ১/১৮৬, তাতারখানিয়া: ২/২৪৫, 
হিন্দিয়া: ১/১৭২) 

সমস্যাঃ অনেকে বলে মসজিদে 
প্রবেশের আগেই নাকি মোবাইলের রিং 
বন্ধ করে দেওয়া জরুরি। আসলে কি 
তাই? যদি কেউ রিং বন্ধ করে দিয়ে 
শুধু ভাইব্বেশন দিয়ে রাখে তাতে 
কোনো ক্ষতি আছে কি না? 


সমাধান: নামায অন্য সকল ইবাদত 
থেকে ভিন্ন ধরণের ইবাদত । এ 
ইবাদতটি হল সরাসরি আল্লাহ 
তাআলার দরবারে হাজিরা দিয়ে তার 
মহান স্বত্তার সামনে দন্ডায়মান হয়ে 
তার সাথে কথোপকথনের এক অপূর্ব 
মুহূর্ত। এ কারণেই নামায অবস্থায় 
একাগ্রতা ও খুশুখুযুর প্রতি যেভাবে 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অন্য কোনো 
ইবাদতের বেলায় তেমনটি করা 
হয়নি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
“সেসব মুমিন সফলকাম, যারা 
নিজেদের নামাযে বিনয়ন্ম্র। (সূরা 
মুমিনুনঃ ১-২) তাই মসজিদে প্রবেশের 
আগেই মোবাইল একেবারে বন্ধ না 


এ এ ৩ হ 


করে। এতে অন্যের নামাযের ক্ষতি না 
হলেও নিজের নামাযের খুশুখৃযু নষ্ট হয় 
বটে। তাছাড়া মোবাইলটি তখন 
তারও নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হবে 
তাই ভাইবেশন দিয়ে রাখাও ঠিক নয়, 
বরং হয়ত সাইলেন্ট করে রাখবে, 
কিংবা একেবারে বন্ধ করে দেবে। 
সবচেয়ে উত্তম হলো মোবাইল সাথে 
নারাখা। 


সমস্যাঃ কোনো কারণে যদি নামাযের 
আগে মোবাইলের রিং বন্ধ করা না হয় 
আর নামায পড়াবস্থায় রিং বেজে উঠে 
তখন করণীয় কী? নামাযে থেকে রিং 
বন্ধ করে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা 
আছে কি না? নামায নষ্ট না করে রিং 
বন্ধ করার কোনো সুযোগ থাকলে 


বিস্তারিত জানতে চাই। এ ছাড়া 
কিভাবে বন্ধ করলে নামায ভাঙ্গে বা 
ভাঙ্গে না তাও জানাবেন। 


সমাধান: যদি জামাত চলাকালীন 
কোনো মুসল্লীর মোবাইল বেজে ওঠে 


তাহলে সে ক্ষেত্রে করণীয় ও লক্ষণীয় 


সাহায্যে মোবাইল পকেটে রেখেই 
কোনো বাটন চেপে রিং বন্ধ করে 
দেবে । আর পকেট থেকে বের করার 
প্রয়োজন হলেও এক হাত দ্বারা-ই 
করবে । মোবাইল বের করে পকেটের 
কাছে রেখেই না দেখে দ্রুত বন্ধ করে 
পকেটে রেখে দেবে । 


7) আত্তা্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নামাযে 
প্রয়োজনে এক হাত কোনো কাজে 
ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। যেমন, 


কোনো আগন্তক তাকে দেখলে সে 


মূত্রের বেগ হওয়ার দরুণ খুশুখুযু 


নামাযে নেই বলেই মনে করবে। 


বির্িত হলে তার জন্য নামায ছেড়ে 


এটিও আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত । যা 


টুপি ওঠানোর জন্য, জামার হাতা 
নামানোর জন্য, সিজদার স্থানের 


নামায নষ্টকারী । 
ঙ. তিনবার বিশুদ্ধভাবে “সুবহানা 


কংকর সরানোর জন্য, শরীরের কোন 


রাবিবয়াল আযীম' বা “সুবহানা 


স্থান বিশেষ প্রয়োজনে চুলকানোর জন্য 
ইত্যাদি। (তাতারখানিয়া, ১/৫৬৪, শরহুল 
মুনিয়া: ৪৪৩, হিন্দিয়াং ১/১০৫, খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/১২৯, রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৪, 
শরহে নববী ১/২০৫) 

খ. নামাযে মোবাইল বন্ধের জন্য 
একসাথে দুই হাত ব্যবহার করা যাবে 
না। যদি এক সাথে দুই হাত ব্যবহার 
করে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে । 

গ. এক হাত দ্বারা বন্ধ করতে গিয়ে 
মোবাইল পকেট থেকে বের করে 
দেখে দেখে বন্ধ করা যাবে না। কারণ, 
এমনটি করলে যদিও দুই হাত ব্যবহার 
হচ্ছে না, কিন্ত মোবাইল দেখে দেখে 
বন্ধ করা অবস্থায় এ ব্যক্তিকে কেউ 
দেখলে সে নামাযে আছে বলে মনে 
করবে না। আর নামায অবস্থায় এমন 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নামায ভেঙে যায়। 
তাই নামায অবস্থায় মোবাইল দেখে 


দেখে বন্ধ করার কোন সুযোগ নেই। 
রেছুল মুহতার: ১/২৬৪-২৬৫, আলবাহরুর 
রায়িক: ২/১১-১২) 


ঘ. সিজদাবস্থায় রিং বেজে উঠলে কেউ 
কেউ সিজদা থেকে প্রায় বসে গিয়ে 
মোবাইল বের করে বন্ধ করে থাকে। 
অথচ তখনো ইমাম-মুসল্লী সকলেই 
সিজদাতেই থাকে । নামাযের এ অবস্থা 
থেকে মোবাইল বন্ধের জন্য বসে 
যাওয়া অতঃপর মোবাইল বন্ধ করাতে 
তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় ব্যয় না 
হলেও নামায ভেঙে যাবে। কারণ, 
যেখানে দুই হাতের কাজ নামায ভঙ্গের 
কারণ বলা হয়েছে সেখানে পুরো 
শরীরকে নামাযের অবস্থা থেকে সরিয়ে 
নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে নামায ভঙ্গের 
কারণ হবে। এ ছাড়া এ অবস্থায় 
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রাবিবয়াল আ'লা” বলা যায় এ পরিমাণ 
সময়ের ভিতর উপরন্ত দুইবার পর্যন্ত 
এক হাতের সাহায্যে উপরোক্ত “ক' তে 
উল্লেখিত নিয়মে রিং বন্ধ করা যাবে। 
এ সময়ের ভিতর দুইবারের বেশি বন্ধ 
করা যাবে না। যদি করে তবে নামায 
নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যা, একবার বা দুই 
বার বন্ধ করার পর তিন তাসবীহ 
পরিমাণ বিলম্বে আবার রিং বেজে 
উঠলে তখন বন্ধ করা যাবে । মোটকথা 
তিন তাসবীহ বলা যায় এ সময়ের 
ভিতর তিনবার রিং বন্ধের জন্য এক 
হাতও ব্যবহার করা যাবে না। এতে 
নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ধেলোসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/১২৯, রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৫, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৩/৪১৮-৪১৯) 


সমস্যা: মোবাইল প্যান্টের পকেটে 


দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
ফিকহের কিতাবাদিতে এ ক্ষেত্রে নামায 
ছেড়ে দেওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে 
কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন 
তাহলে নামায অবস্থায় মোবাইল বেজে 
উঠলে যার মোবাইল শুধু তার 
নামাযেরই বিল ঘটায়না বরং 
আশপাশের মুসল্লীদেরও খুশুখুযু বিঘ্নিত 
হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে নামায নষ্ট না 
করে বন্ধ করা সম্ভব না হলে নামায 
ছেড়ে দিয়ে হলেও মোবাইল বন্ধ করা 
জায়েয তো বটেই বরং এমনটি করাই 
কর্তব্য । আর রিংটোন যদি গান বা 
মিউজিকের হয় তবে এর খারাবিতে 
আরো অধিক । সুতরাং এক্ষেত্রে নামায 
ছেড়ে দেওয়া না জায়েয হওয়া 
সম্পর্কিত প্রশ্নোক্ত কথাটি ঠিক নয় 
সুতরাং এ ধরণের পরিস্থিতিতে নামাযে 
থেকে উপরোক্ত (পূর্বে উল্লিখিত 
প্রশ্নোত্তরের “ক'-এ উল্লেখিত) নিয়ম 
অনুযায়ী একহাত দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব 


থাকলে তা বের করে বন্ধ করার জন্য 
দুই হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। 
অদ্রপ ফোন্ডিং সেট হলেও রিং বা 
ফোন বন্ধ করতে কখনো কখনো দুই 
হাত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। 
অথচ দুই হাত ব্যবহার করলে নামায 
ভেঙে যায়। তাই এক্ষেত্রে কি নিজের 
নামায নষ্ট করে হলেও রিং বন্ধ করবে? 
না কি মুসল্লীদের নামাযে বিঘ্ন হলেও 
নিজের নামায নষ্ট করা বা ছেড়ে 
দেওয়া যাবে না? সঠিক সমাধান কী? 


হলে তাই করবে । কিন্তু তা সম্ভব না 
হলে নিজের নামায ছেড়ে দিয়ে হলেও 
রিং বন্ধ করে দেবে। অতঃপর 
মাসবুকের ন্যায় আবার নতুন করে 
জামাতে শরীক হবে । (তাহতাবী আলাল 
মারাকী-১৯৮, হিন্দিয়া: ১/১০৭, আল-বাহরুল 
রায়িক:.. ১/২৮৭, রদ্থুল মুহতারঃ 
১/৬৫৪-৬৫৫) 

সমস্যা: ইন্টারনেট ব্যবহার করা 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: ইন্টারনেট বর্তমান সমগ্র 


কেউ কেউ এক্ষেত্রে মুসল্লীর নামায 


দুনিয়াকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্ামে 


ছেড়ে দেওয়া বা নামায নষ্ট করার 
অনুমতি দেয়না। বরং এ 
পরিস্থিতিতেও নামায নষ্ট করা অবৈধ 
বলে। 


সমাধান: নামাযে খুশুখুযুর গুরুতৃ 
অনেক বেশি। কোন নামাধীর মল- 


পরিণত করেছে। এর মাধ্যমে 
যেমনিভাবে মানুষ দুনিয়ার এক প্রান্তে 
বসে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের 
দাওয়াত তথা তাওহীদ, রিসালাত, 
আখেরাতের কথা তুলে ধরে তা প্রচার 
করতে পারে তেমনিভাবে মানুষকে 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


ডাকতে পারে কুফর, শিরক, গোমরাহী 


উদ্দেশ্যে ও খারাপ কাজে কুরুচিপূর্ণ 


ও গোনাহের দিকে । তাই তার হুকুম 
ফুকাহায়ে কেরামের স্বীকৃত কায়দা কর্ম 
উদ্দেশ্যের তাবে হয় হিসাবে হবে। 
কেউ যদি তাকে ভালো উদ্দেশ্যে ভালো 
কাজে ব্যবহার করে তাহলে তা 
জায়েয । আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে বা 
মন্দ কাজে ব্যবহার করে তাহলে তা 
ব্যবহার করা হারাম ও গোনাহের কাজ 


ইসেবে বিবেচিত হবে। 

সমস্যাঃ আমার একটি ইন্টারনেট 
ক্যাফে র আছে। যেখানে 
গ্রাকদেরকে টাকার বিনিময় 


কম্পিউটার ও নেট ব্যবহারের সুযোগ 
দেই। গ্রাহক নিজের ভালো-খারাপ 
সর্বপ্রকার কাজে-ই তা ব্যবহার করতে 
পারে। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
ইন্টারনেট ক্যাফে সেন্টার চালানো 
এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ আমার 
জন্য হালাল হবে কি? 

সমাধান: যদি তার অবৈধ, খারাপ, 


₹রা ও গোনাহমূলক ব্যবহার রোধ 
করে ইন্টারনেট ক্যাফে র 


নাহের কাজে 
তা উচিত হবে 


না । সেরা আল-মায়িদাঃ ২, জাওয়াহিরুল ফিকহ: 
২/৪৪৭, কিতাবুন নাওয়াযেল: ১৭/১০৬) 


সমাধানঃ সাধারণত ফেসবৃক, 
হোয়াটসআ্যাপকে খবরা-খবর ছড়ানোর 
জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাই যদি 
তার ব্যবহার ভালো উদ্দেশ্যে ও ভালো 
কাজে হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবহারে 
কোন সমস্যা নেই। আর যদি খারাপ 
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ছবি ও কুরুচিপূর্ণ কথা ইত্যাদি 


অন্যদের পড়ার সুবিধার্থে ভাইরাল 
করে দেয়া জায়েয নয়। তবে 


ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয় 
তাহলে তা নাজায়েয। (কিতাবুন 
নাওয়ােল: ১৭/১১৮) 

সমস্যা: ইয়াহু, ম্যাসেঞ্জার, রেডিবুল 
ইত্যাদি আাপসগ্ডলো ব্যবহার জায়েয 
আছে কিঃ 


সমাধান: উল্লিখিত প্রোগ্রামগডলো 
সাধারণত ই-মেইল এবং চেটিং করার 
জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু বর্তমানে 
এগুলোতে আজনবী ছেলে-মেয়ে 
ফেন্ডশিপের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করে 
ভালোবাসা আর প্রেমে জড়িয়ে পরস্পর 
অশ্লীল বাক্যালাপ এবং উলঙ্গ ও 
কুরুচিপূর্ণ ছবি আদান-প্রদান করে যা 
সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম । এজাতীয় 
কাজে এসব প্রোগ্রাম ব্যবহার করলে 
এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয ও হারাম 
হবে। অন্যথায় ফি-নাফসী এগুলোর 
ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই। (শামী: 
৯/৫১৯ ও ৩০, মুহাক্কিক মুদালিল জাদিদ 
মাসায়েল: ৪৮০) 

সমস্যাঃ সাধারণত মেডিকেলের 
পুস্তকাদি অনেক দামি হয়ে থাকে। 
আমাদের মেডিকেলের একজন গরীব 
ছাত্র সে স্বন্তাধিকার সংরক্ষিত (বিনা 
অনুমতিতে পড়া নিষিদ্ধ এমন) ডাক্তারি 
বই প্রকাশনা কোম্পানির পাসওয়ার্ড 
চুরি করে নেটে ডাউনলোড করে নিজে 
পড়ে এবং অন্যদের পড়ার জন্য আম 
(ভাইরাল) করে দেয়। আমার জানার 
বিষয় হচ্ছে, তার জন্য এভাবে 
কোম্পানির পাসওয়ার্ড চুরি করে 
ডাউনলোড করা জায়েয হচ্ছে কি? 
ভাইরালের পর অন্যরা ডাউনলোড 
করে পড়তে পারবে কি? 


সমাধানঃ কোম্পানির স্বক্তাধিকার 
সংরক্ষিত পুত্তিকাদি কোম্পানির বিনা 
অনুমতিতে পাসওয়ার্ড চুরি করে 


ডাউনলোড করে নিজে পড়া এবং 


ভাইরালের পর অন্যদের জন্য 
ডাউনলোড করে পড়াতে কোন সমস্যা 
নেই যেহেতু তখন আর হক তলফী 
হচ্ছে না)। হক তলফীর যত গোনাহ 


সবগুলো ভাইরালকারীর ওপরই 
বর্তাবে। শেরহুল মাজাল্লাং ১/৬০-৬১, 
কাসেমিয়া: ২৪/৭০০) 

সমস্যাঃ কোন কম্পিউটার বা 
ইন্টারনেটের (কোডওয়াড বা 


পাসওয়ার্ড দ্বারা) সংরক্ষিত কোন 
ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও 
সরকারের গোপন বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি 
করা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: না, (সাধারণত) এসব 
জায়েয নেই, সম্পূর্ণ হারাম; এ জাতীয় 
কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি । 


অভিপ্রায় 
মুহাম্মদ হানিফুল 


অনেক দিনের ইচ্ছে প্রভু 
তোমার পথে লড়তে, 
বীরের বেশে রণাঙ্গনে 
যুদ্ব-বিজয় করতে । 


দীপ্ত-ঈমান নিয়ে তাদের 
তাগুতী-বল পুড়তে। 


সর্বহারা মায়ের চোখের 
কান্নাগ্তলো মুছতে, 
না-বলা তার কষ্টগুলো 
কাছে গিয়ে পুছতে। 
শহীদ হয়ে এই দুনিয়া 
স্বর্গে তোমার অনন্তকাল 
যেন পারি থাকতে । 
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পরম শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ইসলামী কর্মবীর 


এডভোকেট আহমদ ছগীর, চট্টথ্াম 
মহানগরীর বাসিন্দা ও পটিয়ার কৃতি 


তথা আইন ভিত্তিক দৃঢ়তা না থাকলে 
সে মামলার মেরিট বলতেই থাকেনা । 
এটির পিছনে অর্থব্যয় চরম বোকামি । 


সন্তান। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের ইতি 


মকেেলের হয়রানি, সময়ের অপচয়ের 


দুর্লভ তাফসীরের কিতাব ছিল। তা 
তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। ৯০- 
এর দশক থেকে তিনি খেলাফত 
মজলিসের শায়খুল হাদীসের অর্থাৎ 


টেনে বার্ধক্যের হাত ধরে সম্প্রতি 


পক্ষে আমি আহমদ ছগীর নেই । তার 


পরকালে পাড়ি জমান না ফেরার 
দেশে । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি 
রাজিউন। তিনি ২ ছেলে ও ১ মেয়ে, 
ও আইনি পেশার অসংখ্য গুণগাহী 
রেখে যান। আশির দশক থেকেই 


বাবরী মসজিদ আন্দোলনের আল্লামা 


চেম্বারে যত বারই গিয়েছি দেখেছি 


আযিযুল হক সাহেবের সাথে যুক্ত হয়ে 


চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের 


তার দলের চ্টগ্রাম মহানগরীর 


লোকদের দেওয়ানি মামলাবিষয়ক 


সভাপতিতের দায়িত্ব পালন করেছেন 


যুক্তি-তর্ক এবং মুনশির মুসাবিদার 
কলমের খসখস আওয়াজ । 
এডভোকেট কল্লোল বড়ুয়া, 


অতীব সুনামের সাথে । ময়দানে স্বচ্ছ, 
তেজীয়ান, চরিত্রবান বংশীয় এতিহ্যের 
সমৃদ্ধ দক্ষ ওলামাদের সংশ্রবপ্রাপ্ত প্রাজ্ঞ 


তিনি ট্টগ্াম মহানগরীতে আইন 


এডভোকেট আবুল ফজল ভাই 


ব্যবসায় পেশাদারিতের গুণাবলি নিয়ে 


লিখছেন আর তিনি আইনি ধারাগুলো 


কর্মময় জীবন কাটাতে শুরু করেন। 


বলে যাচ্ছেন। আইনের দুর্লভ বইগুলো 


ও বিদ্যান ব্যক্তি, শিক্ষানুরাগী বিশেষ 
করে নিষ্ঠাবান লোক রাজনীতির 
পতাকা হাতে নিলে সংগঠন করার 


তার বড় ছেলে শিক্ষানবিস এডভোকেট 


তার সামনে । ব্রিটিশ আইনসহ দেশি- 


সুমন সাহেবের তথ্য অনুযায়ী তিনি 


বিদেশি আইনের বই এবং গাজীউল 


আইন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করে 
১৯৮২ সালে জেলা বারের সেক্রেটারির 
পদ অর্জন করেন এবং নেতৃত্ব দেন। 


হকের সেরা আইনের অসংখ্য বইয়ের 


জন্য কাউকে বেশি বলতে হয় না। 
এডভোকেট ছগীর সাহেব তার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । নির্মোহ, নির্লোভ অনেকটা 


স্তপ। এ ছাড়াও তিনি পরিবারের জন্য 


মাওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলা 


যে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন তাতে 


একজন আইনজীবী হিসেবে তার বন্ধু- 


আমাদের ইসলাম ধর্মীয় বইয়ের স্তপ 


ফজলুল হক চরিত্রের সাহসী এ 
লোকটির কর্মির অভাব ছিল না। কর্মি 


বান্ধবদের কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, 
মর্যাদার এক হীরকখণ্ড। হাজারো 
আইনজীবীর মাঝো তিনি 


ছিল চোখে পড়ার মতো । এঁতিহাসিক 


ছিল ভরপুর। কর্মিদের প্রতি তিনি 


আবু আলী সিনা, ফারাবী, ওমর 


ছিলেন দয়ালু অভিভাবক স্বরূপ । বিন্ত্র 


খৈয়াম, কবি নজরুল, ফররুখ, ইবনে 


পেশাদারিতের বিশ্বস্ততা অর্জন 
করেছেন তা তার সাথে তার চেম্বারে 


আরাবী, দার্শনিক ইমাম গাযালীর 
বইগুলো ছিল চোখে পড়ার মতো। 


না গেলে বুঝতাম না। সততা ও 


তিনি সাধ্যমত তা অধ্যয়ন করতেন। 


মক্কেলদের অন্তরে জায়গা পাওয়া এমন 
এডভোকেটের সংখ্যা হাতে গোনা । 


এসবের নীতিবাক্য থেকে দলিল 


অথচ সাহসী, আমানতদার, চরিত্রবান 
চারদিক। খিলাফত মজলিসের 
রাজনীতি তখন তুঙ্গে সে মুহূর্তে তিনি 
২০০০ সালে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী 


দিতেন। তিনি সম্ভবত ফেরেশতা 


তাকে কাছ থেকে দেখেছি যে, তার 


চরিত্রের গুণগ্তলো এসব বই পড়ে পড়ে 


সমিতির সভাপতির দায়িতু হাতে 
নেন। এ ক্ষেত্রে এডভোকেট শামসুদ্দীন 


মকেলদের বলতেন, কাগজ মজবৃত 


অর্জন করেছেন। তার কাছে অনেক 
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বন্ধু তাকে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ 


রাহবার আবুল কালাম আযাদের ভক্ত 


ভারসাম্য দৃষ্টিভঙ্গি। যা আজ বড়ই 


পদ তুলে দেন তার হাতে । তিনি 


ও অনুরাগী এবং সে মতবাদের 


অভাব । অন্য দলের বড় নেতাদের নাম 


বরাবরই বলতেন, আমি কি ভাবে 


রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি নিজস্ব 


নিতেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে । আমরা 


দায়িতু পালন করবো; কি ভাবে বারের 
হক আদায় করবো। এডভোকেট 


ভাষায় এমন উক্তি করতেন, “উম্মতে 


অনেক কিছু শিখেছি তার রাজনৈতিক 


মুহাম্মদিয়ার মুল মাকসাদ (উদ্দেশ্য) 


আহমদ ছগীরের চেম্বার ছিল অনেকটা 
কাওমী ওলামাদের মিনি অফিস কক্ষ 
তাদের রাজনৈতিক সুখ-দুঃখ বিশেষ 


হলো ইনসানে কামেল পয়দা করা ।' 
তিনি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম 
সাহেবদের সাথে তামাদ্দুন মজলিসের 


করে আল্লামা আযিযুল হক, আল্লামা 


ব্যানারেও কাজ করেছেন। আর এ 


আমিনী, সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম 
পীর সাহেব চরমোনাই, মাওলানা 


তামাদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনের 
প্রথম ভূমিকা রেখেছেন। 


মুহিউদ্দীন খান, পটিয়ার আল্লামা 


তিনি তার বন্ধু হিসেবে দৈনিক 


হারুন ইসলামাবাদীসহ এসব দীনের এ 


ইনকিলাবে কর্মরত বর্তমান ভাষা 


সিপাহসালাদের রাজনৈতিক সামাজিক, 
সংস্কৃতিক নৈতিক কর্মপদ্ধতির একজন 
চিন্তানায়ক ছিলেন তিনি । সাথে সাথে 


সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর 
সাহেবের সাথে তামাদ্দুন মজলিস 
করতেন। তিনি এডভোকেট আহমদ 


কর্মবীর হিসেবে চট্টগ্রামের এমন কোন 


ছগীর নিজ দলের কর্মিদের 


রাজপথ নেই যে পথে তিনি মিছিল 


ভালবাসতেন সবসময় । খোঁজ-খবর 


টং করেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম 


নিতেন। আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে 


সুরক্ষায় শান্তিচুক্তির ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের 


নগদ টাকা দিয়ে সহযোগিতার হাত 


ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরে তিনি 
শায়খুল হাদীসকে সাথে নিয়ে রামগড়ে 


বাড়াতেন। সংসারের ও খোজ-খবর 
নিতেন। নিজ হাতে বাজার করতেন। 


সমাবেশ করে বাঙালি মুসলমানদের 


মিতব্যয়ী ছিলেন। অনিয়ম ছিল তার 


সংগঠিত করেছেন। তিনি 


চক্ষুশূল। তিনি মিতব্যায়ী ছিলেন। 


উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের 


সবার জন্য দরদ ছিল তার রাজনৈতিক 


গতিময় উজ্জ্বল জীবন থেকে। 

তিনি এত ব্যস্ত মানুষ হয়েও 
আন্দরকিল্লা মসজিদ আবাদ রাখতেন। 
আন্তরিক হয়ে। এত ব্যস্ত কর্মময় 
সুন্দর চরিত্রের মানুষটি নিজ গৃহ 
পালিত পোষা বিড়ালটিরও খবর 
রাখতেন। একদিন বিড়ালটি অসুস্থ 
হলে তিনি ডাক্তারের নিকট ধর্ণা দেন 
চিকিৎসার জন্য। তার পরিবার ও 
রাজনৈতিক পরিবার এবং অগণিত 
গুণগ্রাহী এমন মহৎ কর্মবীর ও সরল 
ব্যক্তিতৃবান সুপুরুষ ইসলামের জন্য 
নিবেদিত বীরকে হারালাম । যিনি আর 
আসবেন না এ বসুধায়। আমাদের 
কাছে রেখে গেলেন কর্মের ঝলমলে 
রূপবান আদর্শগ্ুলো ধারণ করবো । 
জান্নাতের সুশীতল আরামের ছায়াতলে 
দিন আমীন। 


জুহি নী উকি 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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আলী তানতাভী (রহ.)-এর 


মূল্যবান উপদেশ 

[প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনাদের বাধিকি পরীক্ষা 
খুবই সন্নিকটে । পরীক্ষা সামনে আসলে সাধারণত 
শিক্ষার্থীরা অন্য কোন বিষয়ে পড়তে চায় না। তাই 
পরীক্ষা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা আপনাদের 
সামনে পেশ করছি। লেখাটি পড়ার পূর্বে লেখকের 
সামন্য পরিচয় উল্লেখ করা সমুচিত মনে করছি। 
শায়খ আলী ইবনে মুসতাফা আত-তানতাভী (রহ.) 
সমকালীন আরব ও ক্ষণজন্বা এক 
ইসলামী ব্যক্তিত । তিনি ১৯০৯ সালে দিমাশকের 
এক সন্ত্রান্ত পরিবারে জনুহণ করেন ॥ তার পিতা 
মুফতি মুস্তাফা তানতাভী রহ. দিমাশকের ইফতা 
বোর্ডের প্রধান মুফতি ছিলেন । শায়খ আলী 
তানতাভী (রহ.) উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একটি 
থেকেই পড়া-লেখায় মনোনিবেশ করেন । আরবি, 
তুর্কি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অ্নের পাশাপাশি 
ইসলামি আইনসান্ুসহ জ্ঞানের বহু শাখায় বৃৎপতত 
অজর্ন করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে 
সুদীর্ঘ নব্বই বছর নিরবচ্ছিন কলম সংগামের পর 
১৮জুন ১৯৯৯ সালে এঁভুর সামিধ্যে গমন করেন । 
জাতির জন্য তিনি চট্লিশেরও বেশি মূল্যবান এন্থ, 
কয়েকশ গবেষণাধমী সাহিত্য এবন্ধ রেখে যান । 
দান করুন, আমীন |] 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! শায়খ আলী তানতাভী (রহ.) এই 
মূল্যবান উপদেশগুলো প্রদান করেছিলেন তার এক বন্ধুর 
পুত্রকে। যিনি তোমাদের মতো শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থী 
ছিলো । তার বন্ধুর পুত্র উক্ত লেখা থেকে অনেক উপকৃত 
হয়েছিল। আশা করি আপনারাও উপকৃত হবেন। তাহলে 
আর দেরি না করে পড়ুন: 


প্রার্িকা 

একদিন মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে আমার এক বন্ধুর সাথে 
সাক্ষাৎ করলাম । তার পুত্র আমাকে সালাম করল । তখন 
তার চেহরা ছিল হলদে বর্ণের। চেহারায় দুর্বলতার ছাপ 
স্পষ্ট অনুভব করলাম । আমি বললাম, ভালো আছো তো? 


উত্তরে তার পিতা বললেন, তার কোন সমস্যা নেই। সে 
ঘুমিয়ে ছিল তো! তাই এমন দেখাচ্ছে। আমি বললাম, 
অসময়ে ঘুমাবে কেন? উত্তরে তার পিতা বললেন, যেন 
রাত্রিজাগরণ করতে পারে। সে প্রতি রাতে দুণ্টা পর্যন্ত 


করার সহজতম পথ । 

আমি আমার ছাত্র জীবনে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর) 
অনেক অসংখ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি। কোন পরীক্ষায় 
ফেল করিনি। বরং আমি সকল পরীক্ষায় কৃতকার্য ও 
অগ্রবর্তীদের মধ্যে থাকতাম । পরীক্ষার দিনগ্তলোতে অন্যান্য 
দিনের তুলনায় বেশি ঘুমাতাম । 

ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বেশি ঘুমাতেন? 
আমি বললাম, হ্যা, এ ছাড়া আর কী? পরীক্ষা একটি 
প্রতিযোগিতা । তুমি কি কোন ক্রীড়াবিদ, মুষ্ঠিযোদ্ধা কিংবা 
কুস্তিগীরকে প্রতিযোগিতার রাতগুলোতে জাগ্ধত থেকে 
নিজের দেহকে দুর্বল করতে দেখেছ? না শক্তিশালী ও 
উদ্যমী অবস্থায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
পনাহার ও বিশ্রাম করতে দেখ? 

সে বলল, তাহলে পড়বো কখন? 

আমি বললাম, পড়ার সময় অনেক আছে। বিশ্রাম গ্রহণ 
করে উদ্যমের সাথে এক ঘণ্টা পড়া-লেখা করা ক্লান্ত ও 
তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চার ঘণ্টা পড়া-লেখার চেয়ে অধিক 
ফলদায়ক। কারণ, ক্লান্ত অবস্থায় পড়া মুখস্থ করলে মনে 
হবে তুমি মুখস্থ করেছো, বাস্তবে তা মুখস্থ হয় না। সে 
বলল, এই যদি হয় আপনার প্রথম উপদেশ তাহলে 
আপনার দ্বিতীয় উপদেশ কী? 

পড়বে তা নির্ধারণ করো । 

কিছু কিছু ছাত্র “দৃষ্টিসম্পন্ন' হয়। পরীক্ষার হলে কিতাবের 
পৃষ্ঠা ও প্রশ্নের স্থান তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে । 
তারা তা স্মরণ করত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে । 

আবার কিছু ছাত্র 'শ্রবণসম্পন্ন' হয়। শিক্ষককের আওয়াজ 
তার কানে বাজতে তাকে । তারা সেগুলো স্মরণ করতঃ 
পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিপিবদ্ধ করে। 

অতএব তুমি যদি “দৃষ্টিসম্পন্ন* হয়ে থাকো তাহলে একাকি 
বসে পড়ো এবং গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করো। 
পক্ষান্তরে তুমি যদি “শ্রবণসম্পন্ন* হয়ে থাকো তাহলে 
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তোমার মতো একজন সহপাঠীর সাথে তাকরার করো। 
তাকে অনুরোধ করো সে যেন তোমাকে পাঠগুলো পড়িয়ে 
শোনায় । 


তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যে পায়ে হেটে 
“মিযযা* (সিরিয়ার রাজধানী দিমাশকের একটি স্থানের নাম) 
থেকে বিমানবন্দরে যেতে চায়, অথচ তার হাতে সময় আছে 


সে বলল, আমি “দৃষ্টিসম্পন্ন' না "শ্রবণসম্পন্ন” তা কীভাবে 
জানবো? 


মাত্র দু'্ঘণ্টা। সে নিজেকে বলে, আমি কীভাবে পৌছবো? 
অথবা সে পাগলের মতো দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে এক পর্যায়ে 


আমি বললাম, আমি এমন দশটি শব্দ লিখবো যেগুলোর 
মধ্যে কোন সামাঞ্জস্য নেই। যেমন- বই, মিনার, সতের, 
হারুনুর রশীদ। আমি সেই শব্দগুলোকে মাত্র একবার 
তোমাকে পড়ে শোনাব। সেগুলোর মধ্য থেকে যা তোমার 
স্মরণে থাকে সেগুলো তুমি লিখবে । এরপর আবার এমন 
দশটি শব্দ লিখব এবং তোমাকে একবার সেগুলো দেখাবো । 
সেগুলোর মধ্য থেকে যা তোমার স্মরণে থাকে তুমি সেগুলো 
লিখবে । শোনা দ্বারা তোমার যদি বেশি স্মরণ থাকে তাহলে 
তুমি শ্রবণসম্পন্ন' ৷ অন্যথায় তুমি “দৃষ্টিসম্পন্ন”। 

সে বলল, আপনার তৃতীয় উপদেশ কী? 

জন্য একটি রুটিন তৈরি করবে । আমার ধারণা মতে, পড়ার 
সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমে পুরো কিতাবটি একবার দ্ু 
পড়ে নিবে। তারপর কিতাবের এক এক পরিচ্ছেদ বুঝে 
বুঝে পড়বে । নিজে নিজে পড়ার সময় অবশ্যই তোমার 
হাতে পেন্সিল রাখবে। গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের নিচে পেন্সিল দিয়ে 
দাগ দেবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার ওপর হালকা দাগ দেবে । 
আর সমন্বিত অনুচ্ছেদের দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে ইঙ্গিত 
করবে। তারপর আসে পুনরাবৃত্তির পর্ব। কিতাবটি হাতে 
নিয়ে নির্জন পথে হাঁটতে থাকো। এক একটি করে 
কিতাবের সবক'টি বিষয় স্মরণে আনতে চেষ্টা করো । কল্পনা 
করো, তুমি এখন পরীক্ষার হলে, আর এ প্রশ্নের উত্তর 


৫ 


মাটিতে পড়ে যায়, সে কখনো পৌছতে পারবে না। 
পক্ষান্তরে সে যদি সময় ও পায়ের কদম ভাগ করে এবং 
নিজেকে বলে, প্রতি মিনিটে আমার মাত্র একশ কদম হাটতে 
হবে, তারপর এই পরিকল্পনা অনুসারে নিশ্চিন্তে হাটে, 
তাহলে “মিযযা' থেকে বিমানবন্দরের দু'ঘণ্টায় অবশ্যই 
পৌছতে পারবে এবং নিরাপদে পৌছতে পারবে । 

কিছু কিছু শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলের সামনে দীড়িয়ে কিতাবের 
সবগুলো বিষয় মস্তিষ্কে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে । যখন 
দেখে যে, সবগুলো বিষয় স্মরণে আসছে না তখন ধরে 
নেয়, তার পাঠ মুখস্থ হয়নি। তখন অস্থির ও উত্কপ্ঠিত হয় 
এবং ঘাবড়ে যায়। এটি মোটেও উচিত নয়। কারণ অনেক 
সময় মানুষ সববিষয় একসাথে স্মরণ করতে পারে না। 
যেমন মনে করো, তুমি তোমার অনেক বন্ধুর নাম জানো । 
কিন্ত তুমি কি এক মুহূর্তে সকলের নাম ধারাবাহিকভাবে 
বলতে পারবে? না, কখনো না। কিন্ত যদি সে তোমার 
সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, কিংবা তোমার সামনে তার 
বিবরণ দেয়া হয়, তাহলে তার নাম তোমার স্মরণে আসবে । 
সুতরাং এ মুহূর্তে স্মরণ না থাকার অর্থ এই নয় যে, তা 
তোমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। 


কোন পাঠ পড়ার পর 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও 


তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে। যদি বুঝতে পার, উত্তর 
তোমার স্মরণে আছে, তাহলে সামনে অগ্রসর হও । অন্যথায় 


ন পাঠ পড়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে । অথবা দূরবর্তী 
কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবে, তাহলে অবশ্যই তা 


কিতাব খুলে শুধু দাগ দেয়া বাক্য ও অনুচ্ছেদগ্ডলো আবার 
পড়ো। তাহলে ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো স্মরণে আসবে। 


তোমার মনে গেঁথে যাবে । কোন কোন ছাত্র পাঠ একবার 
পড়ার পর পুনরায় পড়ে, এভাবে কয়েকবার পড়ে, সে মনে 


আর যদি দেখ, বিষয়টি তোমার কিছুই স্মরণ আসছে না, 
তাহলে পুরো পরিচ্ছেদটি পুনরায় পড়ো । 


ভয় পেয়ো না। পরীক্ষাভীতি নির্বু্ধিতা, ক্রটি ও ভীরুতার 
কারণে হয়। পরীক্ষাভীতির উৎস মাত্র একটা জিনিস । কিছু 
ছাত্র মনে করে কিতাব দীর্ঘ আর সময় কম। তারা পুরো 
কিতাব অল্প সময়ে শেষ করতে চায়। যখন দেখে যে, তা 
সম্ভব হচ্ছে না, তখন তাদের মধ্যে এই আতঙ্ক কাজ করে 
যে, পরীক্ষা সন্নিকটে, অথচ পড়া মুখস্থ করা শেষ হয়নি । 


করে এটি উত্তম পদ্ধতি । অথচ কাজটা হয়েছে সেই ব্যক্তির 
মতো যে ক্যামরার মাধ্যমে কোন ছবি তুলে, তারপর ফিল 
না ঘুরিয়েই দ্বিতীয়বার ছবি তুলে, তাহলে হবে কী? এটাই 
হবে যে, উভয় ছবি নষ্ট হবে । 


এমন কোন কিছু উপভোগ 

করবে যা তোমাকে পরীক্ষার 

চিন্তা থেকে বিরত রাখবে 

পরীক্ষার রাতে বিশ্রাম নিবে । কিতাবের পড়া রেখে দিয়ে 
কোন হান্কা গল্পে চোখ বুলাবে । কিংবা তোমার পরিবার বা 
বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করবে । কিংবা এমন কোন কিছু 
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উপভোগ করবে যা তোমাকে পরীক্ষার চিন্তা থেকে বিরত 
রাখবে । সম্ভব হলে পরীক্ষার রাতে ৯ ঘণ্টা বা ১০ ঘণ্টা 
ঘুমাবে । এই আশঙ্কা করবে না যে, জ্ঞাত বিষয়গুলো 


শিক্ষার্থী উত্তরপত্রে প্রসঙ্গত এমন বিষয় লিখে যা প্রশ্নে 
চাওয়া হয়নি । এর মাধ্যমে সে তার জ্ঞান প্রকাশ করতে 
চায়। পরে এমন ভুল করে বসে যার মধ্যে তার অজ্ঞতা 


তোমার মাথা থেকে হারিয়ে যাবে। কারণ স্মৃতিশক্তির 
বিষয়টি বড় বিম্ময়কর। বিশেষত যারা যৌবনের শুরুভাগে 


ফুটে উটে। আর তা তার ফেল হওয়ার কারণ হয়। এই 
হলো তোমার করণীয় । পরীক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটিই 


থাকে । শৈশব স্মৃতিতে যা অঙ্কন করা হয় তা ভুলা যায় না। 
গতরাতে আমি কী খেয়েছি তা ভুলে যাই। কিন্ত ৪০/৪৫ 
বছর পূর্বে যা ঘটেছিল তা স্মরণে থাকে । এখনো যেন তা 
দেখছি। 


পরীক্ষার্থী হিসেবে তোমার করণীয় কী? 

জেনে রেখো, পরীক্ষা একটি মানদণ্ড। তা কখনো সঠিক 
হয়, আবর কখনো ভুলও হয়। উত্তরপত্র নিরীক্ষণকারী 
একজন মানুষ । তিনি যখন স্বস্তি অনুভব করেন, উত্তরপত্র 
গভীরভাবে দেখেন। ক্রান্ত হলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন না। 
তিনি যেমন উদ্যমী থাকেন, তদ্রূপ ক্রান্তও হন। নির্ভুল 
যেমন করেন, তেমনি ভুলও করেন। আরাম ও ক্লান্তি এবং 
সন্তুষ্টি ও অসন্তষ্টির অবস্থার পরিবর্তনের কারণে একই রকম 
দুই খাতায় তার রায় দুই রকম হয়ে যায়। যেমন এক 
নিরক্ষণকারীকে পরীক্ষা করা হলো এভাবে যে, তাকে কিছু 
উত্তরপত্র দেওয়া হলো। তিনি তা যাচাই করে নম্বর 
বসালেন । এরপর নম্বরগডলো মোছে তার কাছে কাগজগুলো 
আবার দেওয়া হলো । এবার তিনি পূর্বের নম্বরে বেশকম 
করলেন। এমনকি শতকরা বিশ নম্বরও বেশকম হলো। 
আরেক নিরীক্ষককে এভাবে পরীক্ষা করা হলো যে, তাকে 
বলা হলো, এ বিষয়ে পূর্ণ মার্ক পাওয়ার জন্য আপনি নিজেই 
একটি উত্তরপত্র তৈরি করুন। তিনি তৈরি করলেন । এরপর 
অন্যজননের হাতে সামন্য পরিবর্তন করে উত্তরপত্রটি 
পুনরায় লিখিয়ে তার কাছে পেশ করা হলো, তিনি অনেক 
কম নম্বর দিলেন। 

বস্তুত নিরীক্ষকের হাতে “ন্বর্ণের নিক্তি' থাকে না। আবার 
নিরীক্ষক ষাট থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধও হতে পারেন। কিন্তু 
তার দেওয়া মার্কের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে ছাত্রের 
কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা। এখন তোমার করণীয় কী? 


১. তুমি হস্তলিপি স্পষ্ট করবে। কেননা, অসুন্দর হস্তাক্ষর ও 
অস্পষ্ট লেখা অনেক সময় নিরীক্ষণকারীর ক্রোধ ও ঘ্বণা 
উদ্রেক করে । ফলে খাতায় তার রায় মন্দ হয় এবং তিনি 
পরীক্ষার্থীকে ফেল করে দেন। 

২. বেশি বেশি শিরোনাম দিয়ে লেখবে। অপ্রয়োজনীয় ও 
অপ্রাসঙ্গিক কিছু লেখা থেকে বিরত থাকবে । কখনো 


তোমার কর্তব্য । মানুষের দায়িতু হলো চেষ্টা ও কাজ 
করে যাওয়া । কিন্ত ফলাফল অনেক সময় চেষ্টা ও 
কাজের ওপর নির্ভরশীল হয় না। যেমন দু'জন ব্যক্তি 
অসুস্থ হয় । দু'জন একই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং 
একই চিকিৎসা গ্রহণ করে । হাসপাতালে একই কামরায় 
থাকে এবং উভয়ের আচরণও একই রকম হয়। তারপর 
একজন মৃত্যুবরণ করে, অন্যজন সুস্থ হয়ে উঠে। কেন 
এমন হয়ঃ আল্লাহর হুকুমে এমন হয়। 
দু'জন ব্যক্তি দুটি দোকান খুলে। একই ধরনের পণ্য 
দোকানে রাখে । একই পদ্ধতিতে ব্যবসা করে। কিন্তু 
একজন একটি মাত্র লেনদেনে বড় ধনী হয়ে যায়। আর 
অন্যজন যে অবস্থানে ছিল, সে অবস্থানেই থাকে । কেন 
এমন হয়? আল্লাহর হুকুমে এমন হয়। 
আমি চেষ্টা না করার কথা বলছি না। চেষ্টা করা অবশ্যই 
কাম্য । শিক্ষার্থীকে পুরো কিতাব পড়তে হবে । এমনকি সেই 
টীকা-হাশিয়াও পড়তে হবে অন্যরা যাকে গুরুতু দেওয় না। 
কারণ কখনো এমন স্থান থেকেও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। 


আল্লাহর নিকট সাফল্য ভিক্ষা চাইবে 

সর্বশেষ উপদেশ হলো, আর এটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
সবকিছুর পর আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহর নিকট 
সাফল্য ভিক্ষা চাইবে। 

হে শিক্ষার্থী! তুমি যখন তোমার প্রস্তুতি পূর্ণ করবে এবং 
সাধ্যের সবকিছু করবে, তখন আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে 
বলবে, হে আল্লাহ, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। 
কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমি করতে অক্ষম । একমাত্র 
তুমি তা করতে সক্ষম। অতএব, তুমি তোমার কুদরতে 
আমাকে সাফল্য দান করো । আমার উত্তরপত্র কোন কঠোর 
নিরীক্ষণকারীর হাতে দিয়ো না, যিনি সদয় হবেন না ও 
দয়ার আচরণ করবেন না। অনুরূপ কোনো অমনোযোগীর 
হাতে দিয়ো না, যিনি সুক্ষ্মভাবে যাচাই করবেন না এবং 
দিয়ো না কোন ক্লান্ত নিরীক্ষকের হাতে, ঘিনি সঠিক বিচার 
করবেননা । 

এসবের পূর্বে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো 
তুমি যদি তোমার আচরণে ও কর্মে কোন গোনাহে লিপ্ত 
থাক, তাহলে গোনাহ থেকে তাওবাহ করো । 


. 
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হে শিক্ষার্থী! তুমি যদি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বভাব- 
চরিত্রে কোনো পাপাচারে লিপ্ত থাক এবং শরিয়তের বিধান 


অবলম্বন করে থাকেন। অথচ সেই আসাতিযাগণ আজ 
তোমাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজের সান্ধ্য থেকে, রুহানি 


লঙ্ঘন করে থাক তাহলে তা থেকে ফিরে আসো । আল্লাহর 
হকের ব্যপারে যদি তোমার কোন ক্রটি ও অবহেলা থাকে, 


আঙ্গিনা থেকে, ত্যাগ ও সাধনার নির্জনতা থেকে বের করে 
দিতে হচ্ছে। 


তবে তা বর্জন করো। অবশ্যপালনীয় কর্তব্যসমূহ পালন 
করো । হারাম থেকে বিরত থাকো । এটাই সফলতার পথ । 


প্রিয় তালেবে ইলম! কোন দরদমান ওস্তাদ, কোন হাকীকী 
মুদাররিস তোমাকে চোখের আড়ালে যেতে দেয়ার বেদনা 


এই উপদেশ আমার পক্ষ থেকে নয়। এটি ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর উত্তাদ ইমাম ওয়াকী (রহ.)-এর উপদেশ। 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) (১৫০-২০৪হি.) বলেছেন, 


হি না রি 


৮--১110-884 
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৬৮৮ ৬775) ১-$ 
“আমি (আমার শায়খ) ওয়াকীকে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির 
ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে বলেন, 
আমি যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি । তিনি 
বলেন, আল্লাহর ইলম হলো একটি নূর (আলো) এবং 
আল্লাহর নূর কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।' 
প্রিয় তালিবুল ইলম বন্ধুরা! লেখাটি যখন তৈরি হয়েছিল 
তখন আপনারা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার 
প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। আর যখন ছাপাতে যাচ্ছে তখন 
আপনারা আপন আপন বাড়ি-ঘরে “হোম কোয়ারেন্টাইনে? 
অবস্থান করছেন। পরীক্ষার প্রস্ততিকালীন সময়ে 
আপনাদেরকে মাদরাসার আঙ্গিনা থেকে বিদায় দিতে গিয়ে 
সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর কি পরিমাণ কষ্ট হয়েছে তা 
অনুধাবন করার জন্য এবং বন্ধের সময়গুলো যথাযথভাবে 
কাটানোর উদ্দেশ্যে “মাওলানা আবদুর রায্যাক' 
(হাফিযাহুল্লাহ)-এর ভাষায় বলছি... 


প্রিয় তালিবে ইলম শোন, 

প্রিয় তালিবে ইলম! এই বন্ধ আনন্দের নয়; এটা বেদনার । 
এই বন্ধে উৎসব ও উপভোগের কিছু নেই, এই বন্ধে আছে 
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও আহাজারী | জাহেলদের চেপে দেয়া বন্ধ 
পেয়ে যদি তুমি হও আত্মহারা, যদি হও নিয়ন্ত্রণ হারা, তবে 
খোদার দুশমনদের লক্ষ্যই ষোলকলা পূর্ণ হবে। 

দেখ! মুরুব্বিগণ চাননি পরীক্ষার এ মুহুর্তে তোমাকে চার 
দেয়াল থেকে বের হতে দেবে । এসময়ে এসে আসাতিযাগণ 
তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় পর্যন্ত হেফাজত করতে কত কৌশল 


সহ্য করতে পারে না। তারা তোমার জীবন সমুদ্রের এক 
একটি ফোটার যত্ব নিতে ব্যাকুল । 

প্রিয় তালিবে ইলম! এই চেপে দেয়া বন্ধের কারণে তোমার 
হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার কথা । আর সে ক্ষত থেকে ঝরে 
পড়া রক্ত অশ্রু হয়ে বয়ে পড়ার কথা । আমি তোমার ওপর 
কোনো বদগুমানি করছি না। আল্লাহ না করুক, তুমি যদি 
তার বিপরীত হও, তাহলে আমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে 
অনিশ্চিত । 
প্রিয় তালিবে ইলম! তোমার কদম ছুঁয়ে বলছি, শোনো! এই 
বন্ধকে অধ্যায়নের সুযোগ মনে কর। মাদরাসায় 
খানাপিনাতে তোমাকে কিছুটা হলেও পেরেশানি করতে হয়, 
যা এখন করতে হবে না। মাদরাসায় অন্য ছাত্রদের 
উপস্থিতির কারণে মাঝে মাঝে তোমার নির্জনতা ভঙ্গ হয়, 
যা এখন হবে না। 

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, পরীক্ষার অতি নিকটতম সময়ে 
এসে এক পর্যায়ে তুমি আকাঙ্ষা কর, যদি পড়ার জন্য 
আরো দু'একদিন সময় পেতাম । এখন তুমি এ সময়টি 
পেয়েছো। এখন গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে কঠিন সাধনা 
করতে থাকো। অধ্যায়নের গতি বাড়াও। আর এই জন্য 
কোন কিতাব অধ্যায়ন করবে কত সময়ে করবে তা নির্ধারণ 
কর। ইনশাআল্লাহ! তুমি কামিয়াব হবে । প্রিয় তালিবে 
ইলম! তোমার কদম ছুয়ে বলছি। 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


শিক্ষাপরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


প্রশ্ন: বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মানুষ অতিষ্ট 
হয়ে পড়েছে। গোটা দেশে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 
আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা 
ভাইরাসের তাৎপর্য কী? এটি কি এখন মহামারীতে পরিণত 
হয়েছে? মহামারীতে একজন মুমিনের করণীয় কী? জানিয়ে 
উপকৃত করবেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান 
করুন, আমীন। 


এপ্রিল-জুলাই'২০ ____7.. আত্তার্তহীদ ৩২ 


ই্তি 

মুহাম্মদ রিদওয়ান 

শিক্ষার্থী, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 

উত্তর: করোনা ভাইরাস একটি প্রাণঘাতী রোগ । এটি একটি 

ছোট্ট ভাইরাস যা মাইক্রোক্ষোপ দিয়ে দেখা যায়না, দেখতে 

হয় ইলেক্টন মাইক্রোক্ষোপ দিয়ে, যে ভাইরাসের সাইজ ২০- 

২২ ন্যনোমিটার, চালের দানার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগ। 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ১১ মার্চ এটিকে মহামারী ঘোষণা 

দিয়েছে । আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহামারীকে 
মুমিনের জন্য 'রহমত' ঘোষণা করেছেন, 

১৪৪ ৭০৮5 44651458 এঞজ প। 05 এ ৪৬০ 


পপর পুত 5 254152০৮৮14 2 ঞ্দ 2 5591৭ 
40109 ৮ ০5 01৪ 4০ বস ৮715-৮40) :০০৮১ ০৬০০০] 
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35 
“হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ 


(সা.)-কে (মহামারী) প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। 
তখন তিনি আমাকে বলেন, “এটি হচ্ছে এক ধরনের 


আত্-নিয়োগ করা । সাথে সাথে বিশেষ কিছু আমলের প্রতি 
গুরুতু দেয়ার জন্য বর্তমান সময়ের অনেক বিজ্ঞ ফকিহ ও 
মাকবুল ওলীগণ পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন আল্লামা মুফতি 
তকী উসমানী হাফিযালুল্লাহ এক টিভি সাক্ষার্কারে বলেন, 
“তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন একজন 
নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন। সেই স্বপ্নে বর্তমান বিশ্বব্যাপী 
করোনা ভাইরাস নামক মহামারী থেকে বাচার জন্য 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি আমল শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিন 
এগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে নিজে ও পরিবারের 
সদস্যদেরকে পান করালে উপকৃত হবেন ইনশা আল্লাহ। 
(১) তিন বার সূরা ফাতিহা পাঠ করা, 
(২) তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করা ও 
(৩) ৩১৩ বার 4:59) ৮59 & (০৮ পড়া । তেমনি দৈনন্দিন 
জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে আরো কয়েকটি দোআ পড়ুন... 
00) 05 এ 29৬৩ ওসি) 
“আল্লাহ আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আপনি মহান 
নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত ।' 


5 ৫6,০৫১, 2:24 
86903991৬01 20 


আযাব। আল্লাহ যার ওপর তা (মহামারী) পাঠাতে ইচ্ছে 


“হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে বিপদ ও মহামারী দূর 


করেন, পাঠান । কিন্তু আল্লাহ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমত 


করে দিন।” 


বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব প্লেগ রোগে আক্রান্ত (তেমনি 
করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত) ব্যক্তি যদি ধৈর্য ধরে আর এ 
বিশ্বাস নিয়ে নিজ শহরে (অঞ্চল) অবস্থান করতে থাকে যে, 
আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা 
ছাড়া আর কোনো বিপদ তার ওপর আসবে না। তাহলে 
ওই বান্দার জন্য থাকবে শহীদের সাওয়াবের সমান 
সাওয়াব ।* (সহীহ আল-বুখারী: ৪/১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৪) 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

1 38045 ১৮৫৭) 
“প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে (তেমনি করোনা ভাইরাসে 
আক্রান্ত হয়ে) মৃত্যু বরণকারী প্রত্যেক মুসলিম শাহাদাতের 
মর্ধাদা লাভ করবেন ।” (সহীহ মুসলিম: ৩/১৫২২, হাদীস: ১৯১৬) 
অতএব, করোনার কথা শুনেই আতঙ্কিত হওয়া, ভীত-সন্তস্্ 
হওয়া একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তবে তা 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাও 
তাওয়ান্কুলে পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে একজন মুমিনের 
সর্বপ্রথম করণীয় হলো মহান রবের প্রতি মনোনিবেশ করা । 


ঘর থেকে বের হওয়ার সময়: 

283 ১৮৮৯5 টির ৮৫৮৪৩ ০৬এ। 41546 ১2 
৬1210 

“পৃথিবীতে সৃষ্ট যাবতীয় অনিষ্ট হতে আল্লাহর পরিপূর্ণ 

কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ উত্তমরক্ষক, তিনিই 

দয়াবান । 

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং পানাহারের সময় এই 

8520 333 ০০১৯ চন ও কউ ও এপ 
তন] ৩৮৫ 

আসমান জমিনে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারে না, তিনি 

শ্রবণকারী ও জ্ঞানী | 

প্রতি ফরজ নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে নিজের 

শরীরে এবং পরিবারের সদস্যদের শরিরে ফুঁক দেওয়া । 

কোথাও যদি কোন করোনা রোগীর সাক্ষাত হয়ে যায় তখন 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। তাওবা-ইস্তিগফারে 


নিয়ের দুআটি পড়বেন। ইনশা আল্লাহ তাতে আপনি 
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আক্রত্ত হবেন না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যে 
ব্যক্তি কোন রোগী/বিপদ্রস্তব্যক্তিকে দেখে নিম্নের দুআ পাঠ 
করবে, সে সেই রোগ/বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে: 
৬৬৫ এ (5 ১8-55 ৯ এই ও ৩৪৩ এ ৬ এপ 

এ ১535 ৯১০৪৫ 
“সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে রোগ/বিপদ 
থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে রোগে/বিপদে আপনি আক্রন্ত 
হয়েছেন এবং আমাকে অনেক সৃষ্টিজীবের মধ্যে সুসম্মানিত 
করেছেন ।' (তিরমিষী শরিফ: ২৪৩০) 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও দিক- 
নির্দেশনার লক্ষ্যে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুখপাত্র, ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল 
সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত-তাওহীদে নিয়মিত 
বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পমার্শ' চালু 
করা হয়েছে। উক্ত বিভাগে একদিকে থাকবে 
আপনাদের জন্য নিয়মিত দিক-নির্দেশনামূলক 
প্রবন্ধ । অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা- 
সমধান নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ । 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা" 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত জীবন 
গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট 
থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে যথার্থ সমাধান 
পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ। 
আল্লাহই তাওফীকদাতা । 


যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
ই-মেইল: 1)119911110001022)291011.00]) 


বীর উমাইর 


তামান্া তুহফা হুমায়রা 

রিম ঝিমঝিম বৃষ্টি এলো, 

খুশির খবর দিয়ে গেলো__ 

আজকে নতুন আসবে ধরায় বীর সেনানী বীর, 
দীন কায়েমের ঝাণ্ডা হাতে ছোট্ট উমাইর। 

মনে খুশির দোলা দিল, 

শক্ররা সব পালিয়ে গেল__ 

জগতজুড়ে করবে কায়েম প্রভুর সেই রাজ, 
মিথ্যেচারের সিংহাসনে পড়বে কঠিন বাজ। 
চাল-চলনে সৎ-সাহসী, 

থাকবে তুমি দিবানিশি__ 

বীর খালিদের মতো তুমি ছড়াবে তোমার তেজ, 
তোমায় দেখে অসত্যরা সব গুটাবে তাদের লেজ। 
করবে ঘায়েল শক্ত হাতে, 

মারবে শিয়া পদাঘাতে__ 

আহলে হাদীস-বেদয়াতি, কাদিয়ানি আর এতাআতী দল, 
বলবে সবাই ওরে বাব্বাহ! জলদি বাংলা ছেড়ে চল! 
মাজলুমেরই বন্ধু তুমি, 

বিজয় তোমায় দেবে চুমি__ 

হকের পথে ধরবে কলম আনবে আলোর বান, 
জ্ঞান-বাগানের-ই পুষ্প হয়ে ছড়াবে সুঘাণ! 

তুমি বীর উমরের মত, 

করবে আঘাত অবিরত__ 

মিথ্যাচারী-কাপুরুষের ক্ষমতার আসন উল্টে, 
কুরআন-হাদীসের বিধান দিয়ে ধরা দেবে পাল্টে। 
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, 

দীনী শাসন দেবে ছড়িয়ে__ 

বাবার আদর্শ সামনে রেখে করবে জীবন পার, 
তুমি হবে বিশ্বব্যাপী এক মুজাহিদ কমান্ডার! 
ঘুঁচাবে তুমি সকল আধার, 

পড়বে তুমি সুখের চাদর__ 

আনবে আবার ফিরিয়ে তুমি খুলাফায়ে রাশেদার শাসন, 
ওলামাগণ রাহবার হয়ে অলঙ্কৃত করিবেন আসন। 
কবুল করুন তোমায় খোদা, 

দুআ করছি আমরা সদা__ 

চলার পথে কুরআন-সুন্নাহ হোক তোমার অস্ত্র, 
তাকওয়া-ই হয় যেনো তোমার পরিধেয় বস্ত্র 
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মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.): আল-জামিয়া 


আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত পরিচালক ও শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী হাফিযাহুল্লাহ 
এক শোকবার্তায় উপমহাদেশের উলুমে নুবুওয়াতের 
মারকায দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরীর ইন্তিকালে গভীর শোক 
প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজন, ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি 
দুআ করেন, আল্লাহ যেন সকলকে সবরে জমিল দান করেন 
এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য উত্তম স্থলাভিষিক্তের 
ব্যবস্থা করেন। 

আল্লামা বোখারী আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী 
(রহ.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, জটিল বিষয়কে 
সহজভাবে উপস্থাপনার জন্য তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
দর্শনশান্ত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রেহ.)-এর কালজয়ী কিতাব 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাপ্রন্থ রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআ 
লিখে দীনী জ্ঞান-ভাগ্তারে অতুলনীয় সমৃদ্ধি এনেছেন। 
হাদীসশান্ত্রে তুহফাতুল আলমায়ী ও তুহফাতুল কারী এবং 
তাফসীরে হিদায়াতুল কুরআন লিখে যে অবদান রেখে 
গেছেন তা জাতি কখনো ভুলতে পারেন না। 

আল্লামা বোখারী বলেন, তিনি অত্যন্ত চৌকশ ব্যক্তি 
ছিলেন। আমি গতবছর তার সাথে সক্ষাতের জন্য তার 
বাসায় যাই। তখন এক পর্যায়ে আমি তার কিতাব 
তুহফাতুল কারীর প্রশংসা করি। তিনি তার সামনে প্রশংসা 
করাকে ভালো মনে করতেন না। যদিও আমি অতিরিক্ত 
প্রশংসা নয়, বরং বাস্তবতা প্রকাশ করেছি। কিন্তু তিনি তা 
গ্রহণ না করে বলেই দিলেন, দেখো, দেখো, মাওলানা মুজে 
পাম্পিং কর রহাহে। যেন হাদীসের ভাষায়: 
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. করবে। 
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(সা.) বলেছেন, “তোমরা অতিমাত্রায় 
প্রশংসাকারীদেরকে দেখলে তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ 


£ 


তিনি এর ওপর আমল করেছেন। তিনি আমাদেরকে খুবই 
মেহমানদারী করেছেন। প্রতিবারের মতো সেদিনও আমি 
তার আন্তরিক আতিথিয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম । 

আল্লামা পালনপুরীর মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহ একজন 
কিংবদন্তি আলেম দীন, দাঈ ও বনুপ্রতিভার অধিকারী 
আলেমকে হারিয়েছে। তার মৃত্যুতে উম্মাহর যে ক্ষতি হল 
তা পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করুন এবং তার খেদমাতগুলো কবুল করে 
যথার্থ প্রতিদান দান করুন, আমীন । 

উল্লেখ্য যে, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও 
সহীহ আল-বুখারী ভাষ্যকার আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ 
পালনপুরী ১৯ মে ২০২০ (মঙ্গলবার) সকাল টায় 
মোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মুফতি 
সাঈদ আহমাদ পালনপুরী ১৪ মে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে 
তাকে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে 
শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র 
(আইসিউতে) স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে ইন্তেকাল করেন তিনি 


আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব রেহ.): আল-জামিয়া আল- 
আরাবিয়া জিরির মুহতামিম, পীরে কামেল আল্লামা শাহ 
ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযাহুল্লাহ)। এক শোকবার্তায় আল্লামা বোখারী বলেন, 
আল্লামা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত 
একজন বুযুর্গ ব্যক্তিতু। তিনি ছিলেন কওমী অঙ্গনের 
একজন যোগ্য অভিভাবক । তীর সঠিক দিকনির্দেশনায় 
পরিচালিত হতো এদেশের বহু দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন জটিল ও গুরুত্তপূর্ণ বিষয়ে 
মৃত্যুতে জামিয়া পটিয়াসহ দেশের অনেক দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান একজন যোগ্য অভিভাবক হারিয়েছে। 

বছর তাশরীফ আনতেন। তার ওয়ায-উপদেশে উপকৃত 
হতো দেশ ও জাতি। তার অসাধারণ গারতীর্ষপূর্ণ ওয়াজ- 
নসীহতে সকলেই অনুথাণিত হতো। তার আন্তরিকতাপূর্ণ 
দুআয় সকলের চোখ অশ্রু সিক্ত হতো। তার আবেগী 


॥ আত্তাত্তহীদ ৩৫ 


আলোচনায় আবেগাপ্রুত হতো অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
তার হেদায়াতি আলোচনায় পথ খুঁজে পেতো অসংখ্য 


সময়ে তার কোনো অনিয়ম চোখে পড়েনি । তিনি আমাকে 
খুবই ভালবাসতেন। আমাদের জামিয়া পটিয়ায় তাশরীফ 


পথহারা মানব সন্তান। তার নুরানি চেহরা দেখে মুগ্ধ হতে 


আনতেন। জামিয়ার বার্ষিক সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 


যে কেউ। তার মৃত্যুতে যে শুন্যতা তৈরি হয়েছে, ত 
কিছুতেই পুরণ হওয়ার নয়। 

আমরা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং 
তার শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা 


অংশগ্রহণ করতেন। তার গুরুত্বপূর্ণ দিক-নিদের্শনা ও 
পরামর্শ দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হত। তিনি একজন 
দক্ষ আলেমে দীন ও বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ ছিলেন। তার 
মৃত্যুতে যে শুণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হওয়া বড় দুঙ্কর। 


নাচ্ছি। মহান আল্লাহ তার খেদমাতগুলো কবুল করুন, 


আমরা দুআ করি, আল্লাহ যেন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, 


তার স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠানের হেফাজত করুন এবং ভুল- 


তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকাম দান করেন, তার 


ক্রুটিগুলো ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকাম দান 
করুন, আমীন । 

উল্লেখ্য যে, দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম ও চট্টগ্রামের 
এঁতিহ্যবাহী জামিয়া ইসলামিয়া জিরির মহাপরিচালক গত 
২৪ মে ২০২০ (রবিবার) দিবাগত রাত ১টায় চট্টগ্রাম 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। রমযান 
মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন 
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব। তাকে রোববার 
রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থ শরীর নিয়েই 
ঈদের দিনের আগের তাৎপর্যপূর্ণ রাতের নফল নামায 
পড়ছিলেন তিনি । নামাযের এক সময় সেজদারত অবস্থায় 
তিনি ইন্তিকাল করেন। 


শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদরীস রেহ.): আল-জামিয়াতুল 
আরাবিয়া নসীরুল উলুম (নাজির হাট বড় মাদরাসা)-এর 
মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস 
সাহেবের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযাহুল্লাহ)। এক শোকবার্তায় আল্লামা বোখারী (দা. 
বা.) বলেন, নাজিরহাট বড় মাদরাসা দেশের একটি 
প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । সেখানকার শায়খুল হাদীস 
ও মুহতামিম ছিলেন আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব । তিনি 
সেখানে প্রায় ১৬ বছর যাবৎ মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব 
লন করে আসছেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হাদীস 
বিশারদ, প্রাজ্ঞ পরিচালক এবং একজন খোদাভীরু মুখলিস 
ব্যক্তিতৃ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি একনিষ্ঠতার সাথে কাজ 
আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি মাদরাসার জন্য নি€স্বার্থভাবে 
কাজ করে যান। তার অক্লান্ত মেহনত-প্রচেষ্টায় নাজির হাট 
বড় মাদরাসার পড়ালেখা এবং আর্থিক অগ্রগতি উভয় ক্ষেত্রে 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। 

আল্লামা বোখারী বলেন, আমি নাজিরহাট বড় মাদরাস 
শুরা কমিটির সদস্য । মজলিসে শুরায় মাদরাসার আর্থিক ও 
একাডেমিক রিপোর্ট পেশ করা হত। তিনি প্রায় ১৬ বছর 
যাবৎ মাদরাসা পরিচালনার দায়িতু পালন করেন। এ দীর্ঘ 


এপ্রিল-জুলাই*২০ 


টে 


খেদমাতগুলো কবুল করেন এবং তীর প্রতিষ্ঠানের হেফাজত 
করেন। আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ যেন তাদেরকে সবরে 
জমীল নসীব করেন, আমীন । 

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের নাজিরহাট বড় মাদরাসার মুহতামিম 
ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস ২৮ মে ২০২০ 
(বুধবার) রাতে টট্টশ্বাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। 


প্রবীণ আলেমে দীন মাওলানা নুরুল ইসলাম (রহ.): 
কক্সবাজার জেলার প্রবীণ আলেমে দীন, বড় মহেশখালী 
নতুন বাজার এমদাদিয়া কাসেমুল উলুম (বড় মাদরাসা)-এর 
মুহতামিম মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের ইন্তিকাল 
গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতি 
বদুল হালীম বোখারী (হাফিযাহুল্লাহ)। আল্লামা বোখারী 
এক শোককবার্তায় মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেন এবং 
তার উচ্চ মর্যাদার জন্য মহান প্রভুর দরবারে কায়মনোবাক্যে 
দুআ করেন। 
এক বিবৃতিতে আল্লামা বোখারী বলেন, মাওলানা নুরুল 
ইসলাম (েহ.) ছিলেন একজন দক্ষ পরিচালক, সদালাপী, 
উদারমনা ও বিজ্ঞ আলেমে দীন। তার দক্ষ পরিচালনায় 
নতুন বাজার বড় মাদরাসার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। 
মাদরাসার আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি পড়ালেখার 
উন্নয়নের প্রতি তার তীক্ষ নজর ছিল। তাই, দিনদিন 
মাদরাসার পড়ালেখা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত 
হয়েছে। তিনি খুবই একনিষ্ঠতা ও দক্ষতার সাথে মাদরাসা 
পরিচালনা করেছেন। তার ইন্তিকালে মাদরাসা পরিচালনা 
জগতে বড় শৃণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। 

আমরা তার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত 
পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং তার ভক্ত-অনুরক্ত ও 
শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমাবেদনা জানাচ্ছি। আল্লাহ 
তাআলা তার খেদমতগ্ুলো কবুল করত তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের সু-উচ্চ মাকামে সমাসীন করুন, আমীন । 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


উল্লেখ্য যে, মাওলানা নুরুল ইসলাম গত ৬ জুন ২০২০ 


আলহাজ আহমদ শফী (রহ.): পটিয়া থানার অন্তর্গত 


(শনিবার) আনুমানিক রাত ৮ ঘটিকার সময় কক্সবাজার 
সদর হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। 


মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী হাফেয শেখ আবদুল্লাহ (রহ.): 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী 
এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ইন্তেকালে গভীর 
শোক প্রকাশ করেছেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর সম্মানিত মুহতামিম, হাকীমুল ইসলাম 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (হাফিযাহুল্লাহ) 
তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করেন । মহান প্রভুর দরবারে দ্ুআ করেন, আল্লাহ তাআল 
যেন তাদের সকলকে সবরে জামিল এবং জাতিকে উত্তম 
স্থলাভিষিক্ত দান করেন। 
এক শোকবার্তায় আল্লামা বোখারী বলেন, আমার সাথে 
শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ও হদ্যতা 
ছিল। তিনি আলেম-ওলামাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন । 
আমাকেও খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। ধর্মীয় গুরুতৃপূর্ণ 
অনেক বিষয়েই তিনি আমার কাছে পরামর্শ চাইতেন। 
বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে 
কেরামের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। 

ছোটবেলা থেকেই তিনি হযরত মাওলানা শামসুল হক 
ফরিদপুরী (রহ.)-এর সানিধ্যে বড় হয়েছেন। তিনি কওমি 
মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন । আলেম-ওলামাদের সঙ্গে 
গভীর হদ্যতা ছিল তার। তিনি বিনয়ী ও ধর্মভীরু ব্যক্তি 
ছিলেন। ধর্মপ্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর খুব স্বল্লসময়ে তিনি ধর্মীয় 
অনেক গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ে কাজ করেছেন 
আল্লামা বোখারী বলেন, গত বছর হজের সফরে শেখ 


শোভনদন্তী রশিদাবাদ আরফা করীম উচ্চ বিদ্যালয়ের 
সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা, শফি ত্যান্ড কোম্পানি লিমিডেটের 
সম্মানিত স্বতাধিকারী, বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবক 
আলহাজ আহমদ শফী সাহেব ১৬ জুন ২০২০ (মঙ্গলবার) 
আনুমানিক বিকাল ৪ র সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। তার ইন্তিকালে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী হোফিযাহুল্লাহ) গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক 
বিবৃতিতে তিনি মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে 
তার মাগফেরাত কামনা করেন। 

আল্লামা বোখারী বলেন, আলহাজ আহমদ শফী সাহেব 
একজন আলেমবান্ধব ও দীনপ্রিয় ব্যক্তিত ছিলেন। তিনি 
আমাদের জামিয়া পটিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। 


সত্যিই তীর মৃত্যুতে জামিয়া পটিয়া একজন একনিষ্ঠ 
হত ক জী কেহ র য়েছে। 

জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযাহ্ল্লাহ)সহ জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষক তার মৃত্যুতে 
গভীর শোকাহত ও মর্মাহত । আমরা মরহুমের মাগফিরাত 


কামনা করি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করি । হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে তাকে 
জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং তীর পরিবার- 
পরিজনকে সবরে জমীল নসীব করুন, আমীন 


মাওলানা মুসা (রহ.): রাঙ্গুনিয়া থানাধীন আল-জামিয়াতু 


কোরআনিয়া আজীজুল উলুম ইউনুসিয়া চন্দ্রঘোনা মাদরাসার 
মুহতামিম, কর্মঠ ও মেধাবী আলেমে দীন, মাওলানা মুসার 


মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। তখন 
তিনি অনেকবার আমার রুমে এসে খোঁজ-খবর নিয়েছেন 


ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন 
ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত মুহতামিম 


আমার খুব কাছে কাছে থাকতেন । তিনি আমাদের প্রতি যে 
আবেগ, আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন, ত 


আবদুল হালীম বোখারী (হাফিযাহুল্লাহ) । 
গণমাধ্যমে দেয়া এক শোকবার্তায় আল্লামা 


কখনো ভুলার নয়। সত্যিই তার মৃত্যুতে আমরা একজন 
আলেমবান্ধব মন্ত্রী হারালাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল 


মাওলানা মুসা ছিলেন আমার প্রিয় ছাত্র জামিয়া 
পটিয়ায় দাওরায়ে হাদীস লীন সময়ে অত্যন্ত সুন্দর ও 


টে 


আলামীনের নিকট দুআ করি, আল্লাহ যেন তার ক্রুটি- 


শুদ্ধভাবে হাদীসের ইবারত পড়তেন। তার ইবারত পাঠে 


বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করেন এবং জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান 
করেন, আমীন। 


বিমুগ্ধ হতো সকল উত্তাদ-মুহাদ্দিস। তিনি তার আদব ও 
শিষ্টাচার, খেদমাত ও সেবার মাধ্যমে শিক্ষকমগ্ডলীর নৈকট্য 


উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় 


অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা ও 


ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৪ জুন 


নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জামিয়া পটিয়ার শীর্ষ 


২০২০ (শনিবার) রাত পৌনে ১২টার দিকে ইস্তি 
করেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শনিবার রাত ১০টা 


শর 


মেধাতালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন 
জামিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর তাকে জামিয়া টেকনাফে 


সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিউতে 
ভর্তি করা হয় তাকে। 


এপ্রিল-জুলাই*২০ 


শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে খুবই সুনামের 
সাথে কয়েক বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


রাঙ্গুনিয়া কোদালা মাদরাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ খেদমাত 


ইলমির ছয় সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ 


আজ্জাম দিয়ে যান। পরবর্তীতে চন্দ্রঘোনা ইউনুসিয়া 


নিন্দা জানান তারা । 


মাদরাসার সঙ্কটময় অবস্থায় তাকে মুহতামিম হিসেবে নিযুক্ত 
করা হয়। তিনি তার নিরলস প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ, 
কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে মাদরাসাটিকে উন্নতির 
শীর্ষে উপনীত করেন। স্বল্প সময়ে তিনি মাদরাসার 
আকাশচুম্বী অস্টালিকা ও নতুন আঙ্গিকে ভবন-নির্মাণের 
মাধ্যমে রচনা করলেন মুসলিম স্থাপত্যশিল্ের এক 
গৌরবময় নিদর্শন । 

শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ও শিক্ষা-দীক্ষায় মাদরাসাটিকে 
পরিণত করেন একটি আদর্শ মাদরাসায়। বর্তমানে 
আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ডে)-এর উল্লেখযোগ্য মাদরাসারসমূহের মধ্যে 
অন্যতম হলো চন্দ্রঘোনা ইউনুছিয়া মাদরাসা । এই 
মাদরাসার সার্বিক উন্নতি-অগ্রগতির পেছনে মাওলানা মুসার 
ভূমিকা ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সামাজিক, উদার, বিনয়ী ও 
অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তিনি যে কোন বিষয়ে আমার কাছ 
থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে চলতেন। তার আচার-ব্যবহার, 
আদব-শিষ্টাচার ও ভক্তি-ভালবাসায় সদা অন্তর প্রশান্তি 
অনুভব করতো । তার মৃত্যুতে সত্যিই আমরা জামিয়া 
যার ছাত্র-শিক্ষক সকলেই শোকাহত ও মর্মাহত। 
আমরা তার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্ততপ্ত 
পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-অনুরক্ত এবং সহকর্মী ও 
শুভগুধ্য দের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হে 
আল্লাহ! দয়া করে তার খেদমতগুলো কবুল করুন, তার 
প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্তম কার্ষনির্বাহির ব্যবস্থা করুন এবং তার 
ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, 
আমীন। 

উল্লেখ্য যে, তিনি গত ২৬ জুন ২০২০ (বৃহস্পতিবার) 
দিবাগত রাত ২.৩০ মিনিটে ইন্তিকাল। জুমাবার বিকাল 
৩টায় তার একমাত্র সুযোগ্য সন্তান হাফেয মাওলানা 
মরগুবুর রহমানের ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর উক্ত মাদরাসার কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন 
পশ্চিম পাশে তাকে দাফন করা হয়। 


জামিয়া পটিয়ার বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপপ্রচারে 
মজলিসে ইলমির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ 


সম্প্রতি ফেসবুকের একটি গ্রুপে চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী 
দীনী প্রতিষ্ঠান জামিয়া পটিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যা 


বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একটি 
মহল বেশ কিছুদিন ধরে জামিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতি 
ঈর্ষান্বিত হয়ে জামিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। 
এর ধারাবাহিকতায় কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি “জামিয়া 
পটিয়া হৃদয়ে নামক একটি গ্রুপে জামিয়া প্রধান ও 
মজলিসে ইলমির বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে মিথ্যা, 
বানোয়াট, অবাস্তাব ও ভিত্তিহীন লেখালেখির মাধ্যমে 
স্ট্যাটাস প্রকাশ করা হয়েছে। 

তাতে জামিয়ার ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষন্ন হয়েছে এবং 
হিতাকাজ্ফীদের মাঝে জামিয়া সম্পর্কে সন্দেহ ও ভুল ধারণা 
সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বেশ কিছুদিন ধরে 
“জামিয়া পটিয়া হৃদয়ে নামক ফেইসবুক ফেইজ থেকে 
জামিয়া সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করে 
বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাই এই ফেইজটি সম্পর্কে সকলকে 
সতর্ক থাকার অনুরোধ করছি। 

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিত্তিহীন এমন অপপ্রচার দ্বারা আমরা 
মজলিসে ইলমীর সকল সদস্য খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত। 
তাই আমরা তার তীব নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং 
সর্বসম্মতিক্রমে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 
জামিয়া প্রধানের নিকট সুপারিশ করছি। 

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় । 
ইসলামের প্রচার-প্রসার, শিক্ষার্থীদেরকে দীনী শিক্ষা-দীক্ষা 
ও উন্নত চরিত্র গঠনে জামিয়ার ভূমিকা চিরস্মরণীয় ও 
ঈর্ষণীয়। 

হযরত মুফতি আযীযুল হক (রহ.) ১৩৫৮ হিজরী সালে 
এখলাস ও তাকওয়ার ভিত্তিতে “জমিরিয়া কাসিমুল উলুম” 
নামে এটির ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনিই 
মাদরাসার প্রধান পরিচালক হিসেবে দায়িতু পালন করেন। 
১৩৭৭ হিজরী সনে তার ইন্তিকালের পূর্বে তিনি নিজেই 
হযরত আল্লামা আলহাজ শাহ মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)-এর 
নিকট মুহতামিমের গুরু দায়িতু অর্পণ করেন। তিনি নিজ 
ঈমানী শক্তি ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মাদরাসাটিকে 
পরিণত করলেন বৃহত্তর জামিয়ায় । 

১৪১২ হিজরী সালে তিনি প্রভুর দরবারে গমন করেন । তার 
ইন্তেকালের পর এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত আল্লামা 
শায়খ হারুন ইসলামাবাদী রেহ.)-এর ওপর । তার জ্ঞান ও 


অভিযোগ প্রচার করায় মাদরাসার মজলিসে ইলমি তীৰ 


প্রতিভা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে জামিয়ার উন্নতি ও 


নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে । জামিয়া পটিয়ার মজলিসে 
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অগ্রগতির নতুন ধারা সুচিত হয়। 


। আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১৪২৪ হিজরী সালে তার ইন্তেকালের পর আল্লামা নুরুল 
ইসলাম কদীম সাহেব (রহ.)-এর নিকট অর্পিত হয় জামিয়া 
পরিচালনার মহান দায়িত। তার শারীরিক দুর্বলতার দিকে 
লক্ষ্য করে ১৪২৯ হিজরী সনে তিনি নিজেই মজলিসে শুরার 


আল্লামা তকী উসমানীর পরামর্শ 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । 


মাধ্যমে বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী, হাকীমুল ইসলাম 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (হোফিযাহুল্লাহ)-এর 
হাতে সোপর্দ করেন এ গুরুদায়িতৃ । 
বর্তমানে আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযানুল্লাহ)-এর সুষ্ঠু পরিচালনায় জামিয়া তার 


আজকাল পুরো দুনিয়ার মধ্যে করোনা ভাইরাসের আলোচনা 
চলছে। বলা হচ্ছে যে এটি বিশ্বের সর্ব ছড়িয়ে পড়েছে। 
এটাকে ঠেকানো বা তা থেকে বাচার জন্য সতকর্তা 
অবলম্বন করা খুবই জরুরি । কোনো কোনো হযরত মনে 
করছেন এ ব্যাপারে গুরুতু দেয়া তাওয়ান্ধুলের খেলাফ বা 
বিপরীত। একথা সঠিক নয়। এমনকি রাসূল সা. আদেশ 


লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। তিনি তার চিন্তা ও চেষ্টা, নিষ্ঠা ও 
প্রজ্ঞা, মনোবল ও তাকওয়া দ্বারা জামিয়াকে শিক্ষা-দীক্ষায় 
বহুমুখী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন 
বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষা জগতে সমাদৃত। সুন্দর 
ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সুদৃঢ়করণ, আর্থিক 
খাতের উন্নতি সাধন ও দেশব্যাপী সুনাম অর্জনে এক 
অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। 

উল্লেখ্য, জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী (হোফিযালুল্লাহ) যেকোনো কাজে স্বেচ্ছাচারিতাকে 
বরাবরই এড়িয়ে চলেন এবং মজলিসে ইন্তেজামিয়া ও 
মজলিসে ইলমীর পরামর্শক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। 
তাই তার হাতে সুচিত হচ্ছে জামিয়ার গৌরবোজ্জল 
ইতিহাস । আমরা তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি । 
মজলিসে ইলমীর সদস্যগণের মধ্যে রয়েছেন, ১. মুফতি 
বদুল হালীম বোখারী (দা. বা.), ২. মুফতি হাফেজ 
আহমদুল্লাহ (দা. বা.), ৩. মাওলানা আমীনুল হক (দা. 
বা.), ৪. মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (দা. বা.), ৫. মাওলানা 
আবু তাহের নদভী (দা. বা.) ও ৬. মুফতি জসীমুদ্দিন (দা. 
বা.)। 


মহাসম্মেলন ৫ ও ৬ ফেবুয়ারি ২০২১ 
আর্তজাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ 
ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ইন শা 
আল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল সভা 
সম্মেলনের দিন ধার্ধ না করার জন্য জামিয় প্রধান 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
আহ্বান জানান । 
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করেছেন যে, এরকম পরিস্থিতিতে সতক্তা অবলম্বন করা 
উচিত । 

রাসূল (সা.) তায়াউন বা মহামারির ব্যাপারে ইরশাদ 
করেছেন, যখন কোনো জায়গার মধ্যে মহামারি আসে তখন 
কেউ যেনো বের না হয় এবং বাইরের কেউ যেনো ভেতরে 
না যায়। এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা অনুসরণ 
করা খোদ শরীয়তেরই চাহিদা । করোনা ভাইরাস সম্পর্কে 
আমাদের সরকার সুস্থ থাকার লক্ষ্যে যে নিদেরশনা দিয়েছেন 
তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য । আমাদের ভালোর জন্যই 
এটা মানা জরুরি । কোনো সরকার যখন কল্যাণকামিতার 
স্বার্থে কোনো নিদেরশনা দেন তখন তা মেনে চলা 
আবশ্যকীয় । 

বিশেষ করে যেখানে বড় সম্মেলন হয় সেখানে এই 
ভাইরাসের প্রভাব বা লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি । এরকম 
কোনো সম্মেলন না করা বা পিছিয়ে দেওয়া উচিত। যেমনি 
বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান । মূলত এর জন্য বড় কোন আয়োজন 
না করে সুনত হলো সংক্ষেপে সম্পন করা । যদি বিয়ে 
করাই লাগে, তাহলে যেনো সংক্ষেপে করা হয়। জুমা ও 
অন্যান্য নামাযের জামাতের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো যেন 
লক্ষ্য রাখা হয় যে, সুন্নাত ঘরে আদায় করে মসজিদে 
আসবে । নামায শেষে ঘরে ফিরে পরের সুন্নত আদায় 
করবে । মসজিদে পড়বে না। বরং সুন্নত ঘরে পড়াই বেশি 
সওয়াব ও উত্তম। দ্বিতীয় বিষয় হলো অযু ঘরে করে 
আসবে । 

ইমাম সাহেবদের পতি কথা হলো, আপনারা জুমা এবং 
অন্যান্য জামাত সংক্ষেপে পড়াবেন । জরুরতের সময় 
সংক্ষেপ কেরাত পড়া উম । পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের 
পক্ষ থেকে যে নিদের্শনা এসেছে যে, যদি ভাইরাস বেশি 
ছড়িয়ে পড়ে তখন মুসাফাহা থেকে বেঁচে থাকবেন । এরকম 
নিদেশিনা আসলে এটি মানাও জরুরি । এরকম প্রত্যেক 
কাজ যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় এই মহামারি থেকে বাচার 
লক্ষ্যে তা ত্যাগ করলে কোন সমস্যা নেই । এই কোরোনা 
ভাইরাসকে গুরুতু দেওয়া নিজের জন্য যেমন জরুরি, 
অন্যের জন্যও উপকারী । যা রাসূল (সা.)-এর নিদের্শনারই 
মোতাবেক । তার ওপর আমাদের আমল করা জরুরি । 


অনুবাদ : ইবাদ বিন সিদ্দিক 
7) আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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